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সবর ও শোকর & ৩ 


আমাদের কথা 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন 
$54882৫4401586157589555905579159 20 
“হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ধর ও অবিচল থাক এবং পাহারায় 
নিয়োজিত থাক । আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও । 
আরো ইরশাদ হয়েছে 
০4১3৮০16৩2০ 501৮5 
‘আর তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন” 
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান 
চা তর চা 
“বিপদের শুরুর দিকে সবর করতে হয় ।” [বুখারী, হাদীস নং-১২৮৩] 


এই সবর মুমিনের জন্য তার ভাইয়ের মতো । আপন ভাই অনেক সময় রাগ করে 
ছেড়ে যায়; অথচ বিপদের সময় সে-ই সবার আগে এগিয়ে আসে । এই সবর 
ঈমানের শাখাস্বরূপ, যদি শাখা না থাকে তাহলে ঈমানের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন 
হবে । সবর ছাড়া যদি ঈমান থাকে, তবে তা বড় দুর্বল ঈমান। 
অপরদিকে শোকরের ব্যাপারে আল্লাহ পাক ইরশাদ ফরমান 
OSMAN 912855655৩0 8৮8৩5 

“যদি তোমরা শোকর কর তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আরো 

বাড়িয়ে দেব, আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহলে আমার শাস্তি অবশ্যই 

কঠিন ৷’ [সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৭] 
শোকরের ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয ইবনে 
জাবাল রাদি.-কে এই দু'আ শিক্ষা দিয়েছিলেন 

. 390592254১8 ৪১৫১ ৮ 252) 
‘আয় আল্লাহ! আপনার যিকির, আপনার কৃতজ্ঞতা ও শোকর 
আদায় এবং সুন্দর করে আপনার ইবাদত করতে আপনি আমাকে 


সাহায্য করুন ।' 
[মুসনাদে আহমাদ, হাদীস : ২২১১৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১৫২৪] 


সবর ও শোকর $ ৪ 


হাদীসের বাণী সূর্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট । আল্লাহ তা'আলার যিকির আর তার 
সুন্দর ইবাদতের ন্যায় তার শোকর ও কৃতজ্ঞতা আদায়ও আমাদের ইসলামে এক 
পরম কাজ্কিত বিষয় । 


আমি এক উম্মত প্রেরণ করব, কাজিফষিত কোনো বিষয় যদি তাদের হাসিল হয় 
তাহলে তারা আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং শোকরিয়া আদায় করবে, আর যদি 
অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো কিছু তাদের পেয়ে বসে তাহলে তারা পুণ্যের আশায় 
ধৈর্যধারণ করবে ।” [মুসনাদে আহমাদ, হাদীস : ২৭৫৪৫; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস : 
১২৮৯; শুআবুল ঈমান; বাইহাকী, হাদীস : ৪১৬৫; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস : ১৬৭০৪] 


এভাবে আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে উম্মতে 
মুহাম্মাদীর চরিত্র তুলে ধরেছেন । 


বক্ষ্যমাণ গ্রন্তটিতে সবর ও শোকর সংক্রান্ত আল্লামা ইবনুল কাইয়িম জাওযী রহ., 
শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ ও শায়খ আবদুল মালিক আল কাসিম-এর 
রচনার সমাহার ঘটানো হয়েছে। 


বইটি আমরা সুন্দর ও নির্ভুল করতে চেষ্টায় ক্রটি করিনি, তারপরও যদি কোনো 
ভুলক্রটি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল । 
ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব । 


_প্রকাশক 
১৮ শাওয়াল, ১৪৪১ হিজরী 


সবর ও শোকর $ ৫ 


বিষয় 


সবর কী? 

এভাবে বল যায় 

সবর তিন প্রকার 

তাই বলে বিপদ কামনা করার বিধান নেই 
বিপদ মুমিনের নিত্যসঙ্গী 

ধৈর্যধারণের ফযীলত-মর্যাদা 
বিপদের কথা গোপন রাখা 

সবরের আদব 

পৰ্বসূরিদের সবর 

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফুর ধৈর্য 
ধৈর্য তো এমনই থাকা চাই 

হযরত মালেক ইবনে দীনার রহ.-এর ধৈর্য 
কেমন ছিল তাদের ধৈর্য 

ধৈর্যের আরেকটি ঘটনা 

ধৈর্যের ফযিলত 

শেষ কথা 


শোকর ৪৫-৬৮ 
অভিধানে শোকর 
হামদ ও শোকরের মধ্যে পার্থক্য 
মুখে শোকর 


VY VY UV UV 
৪658 35 ৩ 


১৯ 
২২ 
২৬ 
২৮ 


8১ 
৪১ 
৪১ 
৪২ 
৪২ 
৪৩ 
৪৩ 
৪৩ 


৪৫ 
৪৫ 
৪৬ 
৪৬ 
৪৭ 


সবর ও শোকর & ৬ 
বিষয় 


অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শোকর 

তিন শোকরের অর্থ 

আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশকারীদের শ্রেণিবিভাগ 
নিয়ামত কখন গোপন করা যাবে 

শোকরের পদ্ধতি 

নিয়ামতের প্রতিদান 

শোকরের বিধান 

শোকর ত্যাগের নিন্দা 
ইবাদতকে শোকরের সাথে যুক্তকরণ 

সৃষ্টি ও হুকুমের চূড়ান্ত লক্ষ্য আল্লাহর শোকর 
নিন্দা জানাতে কুফর (অস্বীকার ও অকৃতজ্ঞতা) শব্দের ব্যবহার 
মানুষকে কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ ভাগে বিভাজন 


সবর ও শোকর $ ৭ 





সবর কী? 
সবরের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাধা দেয়া কিংবা বিরত রাখা । 


শরীয়তের পরিভাষায় অন্তরকে অস্থির হওয়া, জিহ্বাকে অভিযোগ করা এবং 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গাল চাপড়ানো ও বুকের কাপড় ছেড়া থেকে বিরত রাখাকে সবর 
বলা হয়। কেহ কেহ বলেন, এটি হল মানুষের আভ্যন্তরীণ উত্তম স্বভাব_ যার 
মাধ্যমে সে অসুন্দর ও অনুত্তম কাজ থেকে বিরত থাকে । এটি মানুষের এমন 
এক আত্মিক শক্তি যা দিয়ে সে নিজেকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হয়। 


জুনায়েদ বাগদাদী রহ.-এর কাছে সবর সম্পর্কে জানতে চওয়া হলে তিনি বলেন, 
“হাসি মুখে তিক্ততার ঢোক গেলা ।' 

জুনুন মিসরী রহ.-এর মতে, “আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ থেকে দূরে অবস্থান করা, 
বিপদের সময় শান্ত থাকা এবং জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে দারিদ্রতার কষাঘাত 
সত্তেও অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা ৷” 

কেহ বলেন, “সবর হল সুন্দরভাবে বিপদ মোকাবিলা করা ৷” 

আবার কারো মতে, “সবর হল- বিপদকালে অভিযোগ-অনুযোগ না করে 
অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা ।' 

এক বুযুর্গ জনৈক ব্যক্তিকে অন্যের কাছে তার সমস্যা নিয়ে অনুযোগ করতে 
স্তনলেন। তিনি বললেন, “হে ভাই! যে দয়া করে না, তুমি তার কাছে দয়াকারীর 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছ । এর অধিক কিছু কর নি।' 


সবর ও শোকর $ ৮ 


এ বিষয়ে আরো বলা হয়, “যখন তুমি লোকদের কাছে অভিযোগ কর, তখন 
মূলত নির্দয়ের কাছে সদয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ কর !' 


অভিযোগ করাটা দুই ধরনের একটি হল, আল্লাহ পাকের কাছে অনুযোগ করা । 
এটি সবরের অন্তর্ভুক্ত । যেমন, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলেন_ 


.. এ এড 
“সে বলল, আমি আল্লাহর কাছে আমার দুঃখ বেদনার অভিযোগ 
জানাচ্ছি । আর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা 
জান না।' 


অপরটি হল, নিজের মুখের বা শরীরের ভাষায় মানুষের কাছে অভিযোগ করা । 
এটি সবরের সঙ্গে একেবারেই সাংঘর্ষিক । এটি সবর পরিপন্থী । 


এভাবে বলা যায় 

আল্লাহ পাক সবরকে এমন এক যন্ত্র বানিয়েছেন যা কখনো ব্যর্থ হয় না, এমন 
তীর বানিয়েছেন যা লক্ষ্যত্রষ্ট হয় না, এমন বিজয়ী সৈনিক বানিয়েছেন যে কখনো 
পরাজয় বরণ করে না, এমন সুরক্ষিত কিল্লা বানিয়েছেন যা কখনো ধ্বংস হয় 
না। এই সবর আর বিজয় দুই সহোদরের ন্যায়। মানুষ তার ইহকাল ও 
পরকালের বিষয়ে সবরের মতো এমন কোনো অস্ত্রে সজ্জিত হয় না, যা তার 
নফস ও শয়তানকে নিশ্চিতভাবে হারিয়ে দেয় । সেই বান্দার কোনো শক্তি নেই 
যার গুণাবলির মধ্যে সবর নেই । যেই বান্দা সবরকারী নয়, সে বিজয় ছিনিয়ে 
আনতে পারে না। এজন্য আল্লাহ কুরআনে পাকে ইরশাদ করেছেন _ 


৪১১৪০৫291% 51989555255) পা লে 
“হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ধর ও অবিচল থাক এবং পাহারায় 
নিয়োজিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা 
সফল হও ।' 


এই সবর মুমিনের জন্য তার ভাইয়ের ন্যায়। আপন ভাই অনেক সময় গোস্বা 
করে ছেড়ে যায়; অথচ বিপদের সময় সে-ই সবার আগে এগিয়ে আসে। 
এই সবর ঈমানের শাখাসদৃশ, শাখা না থাকলে ঈমানের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন 
হবে। সবর ব্যতীত যদি ঈমান থাকে, তাহলে সেটা বড় দুর্বল ঈমান। 


সবর ও শোকর $ ৯ 


এমন ঈমানদার আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধা ও সংশয়ের সঙ্গে। আল্লাহ পাক 
কুরআনে পাকে এদের চরিত্র সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন__ 


১৮৫ এ - পারছি 54৫ Aol ও ভি, ও A i 5৫ 24 ৫ A 
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‘মানুষের মধ্যে কতক এমন রয়েছে, যারা দ্বিধার সাথে আল্লাহর 
ইবাদত করে । যদি তার কোনো কল্যাণ হয় তবে সে তাতে প্রশান্ত 
হয়, আর যদি তার কোনো বিপর্যয় ঘটে, তাহলে সে তার আসল 
চেহারায় ফিরে যায়। সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি 
হল সুস্পষ্ট ক্ষতি ৷ 


এ ব্যক্তি আসলে সবর হারিয়ে শুধু তার দুর্ভাগ্য কামাই করে যাবে । অপরদিকে 
যে সবর করে, বিপদে ধৈর্যধারণ করে, সে ভাগ্যবান। দুনিয়াতে যারা 
সৌভাগ্যবান তারা কিন্তু সবরের গুণেই ভাগ্যবান । এরা দুঃসময় এলে সবর করে 
আর সুসময় এলে আল্লাহ পাকের শোকরিয়া আদায় করে। এভাবে তারা 
বেহেশতের নেয়ামতের অধিকারী হয়। সত্যিই এরা সৌভাগ্যবান। আল্লাহ পাক 
ইরশাদ করেন_ 
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Obl 
‘তোমরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে 
প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হও, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমিনের 
প্রশস্ততার মতো। তা প্রস্তুত করা হয়েছে যারা আল্লাহ ও রসূলদের 
প্রতি ঈমান আনে তাদের জন্য । এটা আল্লাহর অনুগ্রহ । তিনি যাকে 


ইচ্ছা তা দান করেন । আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল ।' 


সৎ ++ 


সবর ও শোকর $ ১০ 


সবর পরিপূর্ণ মুমিন বান্দাদের বৈশিষ্ট্য । আল্লাহ পাক যাকে এই গুণ দান করেন, 
সে-ই এই গুণে সুসজ্জিত হয়। আল্লাহ পাক নবী-রসূল আলাইহিস সালামদের 
এই বিরল গুণে বিভূষিত করেছিলেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. বলেন, 
পবিত্র কুরআনে পাকে আল্লাহ তাআলা নব্বই জায়গায় সবরের কথা বলেছেন। 
সুতরাং চিন্তা করেন দেখুন, সবর কতখানি গুরুত্বপূর্ণ! আল্লাহ পাক বিভিন্নভাবে 
সবরের গুরুত্ব আলোচনা করেছেন৷ 


* আল্লাহ পাক তার পবিত্র গ্রন্থে সাবের তথা ধের্যশীলদের প্রশংসা করেছেন 
এবং তাদেরকে হিসাব ব্যতীত বিনিময় দেবেন বলে উল্লেখ করেছেন। 
ইরশাদ হয়েছে 


9৬০৯১০৪3৯65 9550 39042555412 
“বল, হে আমার মুমিন বান্দারা যারা ঈমান এনেছ, তোমরা তোমাদের 
রবকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়ায় ভালো কাজ করে তাদের জন্য 
রয়েছে কল্যাণ । আর আল্লাহর যমিন প্রশস্ত, কেবল ধের্যশীলদেরকে 
তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে । আর তাদের কাছ থেকে কোনো হিসাব 


নেওয়া হবেনা ।' 


* আল্লাহ পাক বলেছেন, তিনি সবরকারীদের সাথে আছেন তাদের জন্য 
হেদায়েত ও সুস্পষ্ট বিজয় নিয়ে । ইরশাদ হয়েছে__ 
OG SMG ls 
“আর তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন ।, 


* আল্লাহ পাক সবর ও ইয়াকিন তথা ধৈর্য ও ঈমানের বদৌলতে মানুষকে 
নেতৃত্ব দান করেন। তিনি ইরশাদ ফরমান__ 
SESE EU ESN ISTT ALOE LL te Ul 5 
‘আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমার 
আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল । 


সবর ও শোকর $ ১১ 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, সবরই মানুষের 
জন্য কল্যাণকর । ইরশাদ করা হয়েছে 
OO INE 9 Ey CTL 
‘আর যদি তোমরা সবর কর, তবে তাই তোমাদের জন্য উত্তম ।' 


আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিয়েছেন যে, কারো সাথে যদি সবর থাকে, তাহলে 

যত বড় দুশমনই হোক তাকে পরাস্ত করতে পারবে না। ইরশাদ করা হয়েছে 
84422205209 এস 9156 2৪4৫৮486512 015 

‘আর যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে 
তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় 
তারা যা করে, আল্লাহ তা পরিবেষ্টনকারী ৷’ 


আল্লাহ তাআলা বিজয় ও সফলতার জন্য সবর ও তাকওয়া অবলম্বনের 
A রা নানান 
952488৮4916 57551557805 28912 MEL 
টি তোমরা ধৈর্য ধর ও ধৈর্যে অটল থাক এবং পাহারায় 
নিয়োজিত থাক । আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও ।' 
আল্লাহ তা“আলা ধের্ধশীলকে মহব্বত করেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন । 
আর একজন মুমিনের জন্য এরচে' বড় পাওয়া আর কী হতে পারে? 
ইরশাদ হয়েছে__ 
40192963০24 08155 506 522১2561602 $ ৩৪৩৮6 
০০3৯০) Los 2)19+ 62515542565 
“আর কত নবী ছিল, যার সাথে থেকে অনেক আল্লাহওয়ালা লড়াই 
করেছে । তবে আল্লাহর পথে তাদের ওপর যা আপতিত হয়েছে তার 
জন্য তারা হতোদ্যম হয়নি । আর তারা দুর্বল হয়নি এবং তারা নত 
হয়নি । আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন ৷” 
আল্লাহ পাক ধের্যশীলদের তিনটি বিষয়ে খোশখবর দিয়েছেন, যার প্রতিটি 
চাপা 
5 yO GI 033১৯) ১৫ 3 


সবর ও শোকর $ ১২ 


‘আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও । যারা, তাদেরকে যখন বিপদ 
আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় 
আমরা তার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের ওপরই রয়েছে তাদের 
রবের পক্ষ হতে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত ।' 


* আর ধৈর্যশীলদের জন্য রয়েছে বেহেশত । সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান 

করবে । ইরশাদ করা হয়েছে 
99১22৩02১488055-5532%04282%& 

‘নিশ্চয় আমি তাদের ধৈর্যের কারণে আজ তাদেরকে পুরস্কৃত করলাম; 

নিশ্চয় তারাই হল সফলকাম ৷’ 

* আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের চারটি জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে, তার 
নিদর্শনাবলি থেকে ধৈর্যশীল ও শোকরগুযার বান্দারাই উপকৃত হয় এবং 
এরা সৌভাগ্যবান বটে । যেমন, ইরশাদ করেছেন 
৬১0৩! 458152৫2848 54553 ১০4০ 3 GS 00 0156 
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‘তুমি কি দেখনি যে, নৌযানগুলো আল্লাহর অনুগ্রহে সমুদ্রে চলাচল 

এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে ৷' 

আল্লাহ ইরশাদ করেছেন 

LETH tl ৫ 54501 05 5 ৪6106513455? 
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“আর আমি মুসাকে আমার আয়াতসমূহ দিয়ে পাঠিয়েছি যে, তুমি 

তোমার কওমকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে বের করে আন এবং 

আল্লাহর দিবসসমূহ তাদের স্মরণ করিয়ে দাও । নিশ্চয় এতে প্রতিটি 
ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন ৷” 

আরও ইরশাদ করেছেন _ 

০৪৫ নানি সার নি তি নিবেন 


সবর ও শোকর $ ১৩ 


‘কিন্তু তারা বলল, হে আমাদের রব, আমাদের সফরের মধ্যে দূরত্ব 
বাড়িয়ে দিন। আর তারা নিজেদের প্রতি যুলম করল । ফলে আমি 
তাদেরকে কাহিনী বানালাম এবং তাদেরকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে 
দিলাম । নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন 
রয়েছে। 
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সমুদ্রপৃষ্ঠে গতিহীন হয়ে পড়বে । নিশ্চয় এতে পরম ধৈর্যশীল ও 


কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে ৷ 


সং সৎ সং 


সবর ও শোকর $ ১৪ 


সবর তিন প্রকার 
প্রথম : আল্লাহ পাকের আদেশ-নির্দেশি পালন ও ইবাদত-বন্দেগী সম্পাদন 
করতে গিয়ে সবর করা । 


দ্বিতীয় : আল্লাহ পাকের নিষেধ এবং তার বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে 
অবিচল থাকা । 


তৃতীয় : তাকদীরের ভালো-মন্দ অসন্তুষ্ট না হয়ে সবর করা। 
গায়ব' কিতাবে বলেন, “একজন বান্দাকে অবশ্যই তিনটি বিষয়ে সবর ও 
ংযমের পরিচয় দিতে হবে_ কিছু আদেশ পালনে, কিছু নিষেধ থেকে বিরত 
থাকায় এবং ভাগ্যের ওপর !' 
পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফে বর্ণিত লুকমান আলাইহিস সালামের বিখ্যাত উপদেশেও 
এ তিনটি বিষয়ের কথা বিবৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে__ 
৬৫6০6 ১55৫2 ৬৪ 2159১5240৮2 5894 এষা ৪ 
9১৮১12258১৩! 
“হে আমার প্রিয় বৎস! নামায কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও, 


অসতকাজে নিষেধ কর এবং তোমার ওপর যে বিপদ আসে তাতে 
ধৈর্য ধর। নিশ্চয় এগুলো অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ ৷” 


লুকমান আলাইহিস সালাম যে ‘সৎকাজের আদেশ দাও’ বলেছেন, তার মধ্যে 
নিজে সৎকাজ করা এবং অন্যকে সৎকাজের উপদেশ দেয়া উভয়টি অন্তর্ভূক্ত । 
তেমনি অসতকাজে নিষেধ করার মধ্যেও উভয়টি রয়েছে । এখানে “সৎকাজের 
আদেশ ও অসতকাজে নিষেধ” শব্দ দুটি আমাদের এমন ধারণা দেয়। এছাড়া 
শরীয়তের দৃষ্টিতেও ‘সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ’ বাস্তবায়িত হয় 
না, যতক্ষণ না আগে নিজে তা পালন করা হয়। এ দিকে ইশারা করে আল্লাহ 
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সবর ও শোকর $ ১৫ 
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৪1৩41 48০ 
'বুদ্ধিমানরা শুধু উপদেশ গ্রহণ করে। যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি 
লাভের উদ্দেশ্যে সবর করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদের 
যে রিষিক প্রদান করেছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে 
এবং ভালো কাজের মাধ্যমে মন্দকে দূর করে, তাদের জন্য রয়েছে 
আখেরাতের শুভ পরিণাম । আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অটুট রাখার 
নির্দেশ দিয়েছেন, যারা তা অটুট রাখে এবং তাদের রবকে ভয় করে, 
আর মন্দ হিসাবের আশঙ্কা করে । যারা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করে 
এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনা!” 


তাই বলে বিপদ কামনা করার বিধান নেই 
বিপদে সবর করার ফযীলত অনেক । তাই বলে শরীয়তে বিপদ কামনা করার 
এজাজত দেয়া হয়নি। কেননা, মুমিন সচেতন ও বুদ্ধিমান। সে কখনো বিপদের 
আশা করতে পারে না। তবে বিপদ এসে পড়লে তাতে সে বিচলিতও হয় না; 
বরঞ্চ সবর করে । বিপদের সময় দৃঢ়তা ও সহনশীলতার পরিচয় দেয়। যেমন 
বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবূ আওফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 
রেওয়ায়েত আছে যে , একদা যুদ্ধের দিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
অপেক্ষায় থাকলেন । যখন সূর্য ডুবে গেল তখন তিনি দাড়িয়ে বললেন 

2৬ BLA SY এ 2195 SAD চে ৭ ০০৪ তা 
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কোর না এবং আল্লাহ পাকের কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা কর । 

তবে যখন তোমরা তাদের মুখোমুখি হও তখন সবর কর। আর জেনে 
ইবনে বান্তাল রহ. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে 
শত্র-সাক্ষাতের প্রত্যাশা করতে নিষেধ করেছেন । কেননা, সে জানে না সামনে 
কী ঘটবে আর বিপদে পরিত্রাণই বা পাওয়া যাবে কীভাবে । এ থেকে অপছন্দনীয় 


সবর ও শোকর $ ১৬ 


বিষয় প্রার্থনা করা এবং অপ্রিয় অবস্থা মোকাবিলার চ্যালেঞ্জ নিতে চাওয়ার 
নিষেধাজ্ঞা প্রতীয়মান হয়। এজন্য পূর্বসূরি নেককার ব্যক্তিগণ আল্লাহ পাকের 
কাছে বিপদাপদ ও পরীক্ষা থেকে মুক্তি প্রার্থনা করেছেন। কেননা সবাই সর্বদা 
সহনশীলতা দেখাতে পারে না। 
আমরা তো সেই সাহাবীর কথা শুনে থাকব যিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নিয়ে আহত অবস্থায় যন্ত্রণা বরদাস্ত করতে না 
পেরে আত্মহত্যা করেন! এজন্যই কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 
আনহু বলতেন = 
5 (61 তা Sa dL ৬০9 এড ৬৭ 
‘সুস্থ থাকব আর শোকরিয়া আদায় করব_এটাই আমার কাছে প্রিয় 
বিপদে থেকে সবর করার চেয়ে । 
একজন প্রকৃত মুমিন কিন্তু সর্বাবস্থায় দৃঢ়ভাবে এ কথা বিশ্বাস করে যে, সে যে 
অবস্থায় আছে, তাতে কোনো কল্যাণ নিহিত রয়েছে । যেমন, মুসলিম শরীফে 
সুহাইব বিন সিনান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে মারফু সুত্রে বর্ণিত হয়েছে 
SL ৩2: ৭] ১০3 IS ০৩০ 5 ও চন এ ৩০ ৮৪ ভে 
এ 865 75 155 এ SGU OE ৪676525589৩ 
“মুমিনের অবস্থা কতইনা চমৎকার! তার সব অবস্থাতে কল্যাণ থাকে । 
এটি শুধু মুমিনেরই বৈশিষ্ট্য যে, যখন সে আনন্দের উপলক্ষ পায়, 
তখন সে আল্লাহর শোকর আদায় করে। ফলে তা হয় তার জন্য 


কল্যাণবাহী । আর যখন সে কষ্টের মুখোমুখি হয়, তখন ধৈর্যধারণ করে 
এবং তাতে অটল থাকে । ফলে এটিও তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে ৷’ 


বিপদ মুমিনের নিত্যসঙ্গী 
আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, মুমিনের গোটা জীবনই পরীক্ষায় ভরা। যেমন 
আল্লাহ পাক ইরশাদ ফরমান 
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‘আর ভালো ও মন্দ দ্বারা আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি 
এবং আমার কাছে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে ।' 


সবর ও শোকর $ ১৭ সবর ও শোকর $ ১৮ 


আল্লাহ পাক তার বান্দাকে প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষা করে থাকেন। তিনি দেখতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সাহাবীদের সবর শিখিয়েছেন । আর 
চান_কে সবরকারী, কে মুজাহিদ আর কে সত্যবাদী । আল্লাহ পাক ইরশাদ এটি বেশি করা হয়েছে মক্কী জীবনে । যেমন, খুবাইব বিন আরাত রাদিয়াল্লাহু 


ফরমান 
EP TEC UP LSE 
Gil se 

“তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ 


আল্লাহ এখনো জানেন নি তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্য থেকে 
জিহাদ করেছে এবং জানেন নি ধের্ধশীলদেরকে ।' 


তিনি আরও ইরশাদ করেন __ 
৪601945562০] a 0১ এও পেগ? 
‘আর আমি অবশ্য তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি 


প্রকাশ করে দেই তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং 
আমি তোমাদের কথা কাজ পরীক্ষা করে নেব ৷’ 


অন্যত্র ইরশাদ করেন 
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‘যদি তোমাদেরকে কোনো আঘাত স্পর্শ করে থাকে তবে তার 


অনুরূপ আঘাত উক্ত কওমকেও স্পর্শ করেছে। আর এইসব দিন 
আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন করি এবং যাতে আল্লাহ 
ঈমানদারদেরকে জেনে নেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে শহীদদেরকে 
গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ যালিমদেরকে ভালোবাসেন না ।' 


সালাহ পাক আৰও সা শল 


‘তোমাদের ধন-সম্পদ ও তি তো কেবল নিচ নিলা 
আর আল্লাহর নিকট মহান প্রতিদান ৷’ 


আনহুর হাদীসে আমরা এই চিত্র দেখতে পাই । তিনি বর্ণনা করেন- 

fe ৬42 LG 5 ০০১ le Bl bo এস 95 এ] 985 
১০ 021 66৫ IE এ 2 ০৩ থা এ ৮৪ খা হও হু 
উঠি কি এ এ ৩ ০৪) 818 ০ oS 
35312 2৪2৩1 ১50 85245 2১ ৩5 ৫15 442 05 9285 CES 
52415 উর 09 9৪১ 9 453 ৩ ৬০ 25855 ৬০ ৯ 
El হয LAE EEE dl OE CSN 2 

১৮৩০৫ LEST; 42 


‘নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদ কা“বার ছায়ায় বালিশে 
হেলান দিয়েছিলেন। আমরা তার কাছে অভিযোগ করলাম, ‘কেন 
আপনি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সাহায্য চাইছেন না, আমাদের 
জন্য তার কাছে দু'আ করছেন না।” তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে (এমন বিপদ 
এসেছে যে) কাউকে ধরা হত-_তারপর গর্ত খনন করে তাকে সেই 
গর্তে ফেলা হত। এরপর করাত এনে তার মাথার ওপর রাখা হত । 
অস্থিসহ আচড়ানো হত। এরপরও তারা তাকে দ্বীন থেকে ফেরাতে 
সক্ষম হত না। আল্লাহর শপথ! (এখন আমাদের পরীক্ষা চলছে) 
আল্লাহ এ দ্বীনকে পূর্ণতা দান করবেন। একদিন এমন আসবে যখন 
আরোহীরা সানআ থেকে হাযারামাউত পর্যন্ত যাবে । চিতা আর ছাগল 
নিরাপদে থাকবে । এক আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করতে হবে না। 
কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছ ৷” 


অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদের আযাব অতিসতৃর দূর হয়ে যাবে। অতএব অতীতের 


উম্মতের মতো তোমরাও দ্বীনের বিপদে একটু সবর কর। 


সবর ও শোকর $ ১৯ 


ধৈর্যধারণের ফযীলত-মর্যাদা 

ধৈর্যধারণের কোনো বিকল্প নেই । আল্লাহর বান্দা মাত্রই ধৈর্যধারণ করতে হবে। 
আবার কখনো তার নিষেধাজ্ঞাপ্তলো মেনে চলতে হবে । আবার কখনো অকস্মাৎ 
তাকদীরের কোনো ফায়সালা এসে পড়বে । নিয়ামত দেয়া হবে, তখন শোকরিয়া 
আদায় করতে হবে । এভাবে নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে মুমিনের জীবন অতিবাহিত 
হয়। অতএব সবরকে নিত্যদিনের সঙ্গী বানাতে হবে । আর এজন্য সবরের বনু 
ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। 


১. হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন__ 
রা 


Be gt 


OAS Uda SUE 
4530 ৩ 31 (০9 ৮০ 4 এক এ 955 এ 9 ES 

-৮০)-০9 ০ এ ৯ TORR 
‘যে ব্যক্তি কোনো বিপদে পড়ে আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ 
৩১৯) 42 ৬ এ) ৬) পড়বে এবং বলবে, হে আল্লাহ! আমাকে আমার 
বিপদের প্রতিদান দিন এবং আমাকে এরচে” উত্তম কিছু দান করুন। 
আল্লাহ তাকে তারচে' উত্তম কিছু দান করবেন ।” উম্মে সালামা বলেন, 
‘আবু সালামা ইন্তেকাল করল । আমি চিন্তা করলাম, আবূ সালামার 
চেয়ে উত্তম মুসলমান আর কে হতে পারে? আমি মনে মনে এ কথা 
চিন্তা করলাম আর আল্লাহ পাক আমাকে স্বয়ং নবীজীকে স্বামী 
হিসেবে দান করলেন ৷’ 

২. হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন 
As ০০৪10 9 2019 ৩5 
“আল্লাহ যার ভালো চান, তাকে বিপদ দেন ।' 


সবর ও শোকর $ ২০ 


৩. হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন__ 


+ ++ পা 00022 ++ 


মুমিনকে যেকোনো বিপদই স্পর্শ করুক না কেন, আল্লাহ তার 
বিনিময়ে তার পাপ ক্ষমা করে দেন। এমনকি (চলতি পথে) পায়ে যে 
কাটা বিধে তোর বিনিময়েও পাপ ক্ষমা করা হয়।), 
৪. হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন__ 
ee ৩5 425 ৩৫ 5 Be ও GL নি ০৪৪ 
“যখন কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হয় অথবা সফর করে, সে সুস্থ ও ঘরে 
থাকলে যেরূপ পুণ্য অর্জন করত, তার জন্য অনুরূপ পুণ্য লেখা হয় ।' 
৫. এক বুযুর্গ বলেন_ 
00052510552 SLANG 
“যদি দুনিয়ার বিপদাপদ না থাকত তাহলে পরকালে আমরা রিক্ত 
অবস্থায় উপনীত হতাম ৷’ 
৬. হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা রহ. বলেন, নিচের আয়াত__ 
.9৯8910500156915-2 656 55350 8852 এ 
“আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমার 
আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল । 
আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত |” 


এর ব্যাখ্যায় এরূপ বলা হয়েছে, ‘যেহেতু তারা সকল কৌশলের মূল তথা সবর 
অবলম্বন করেছে, তাই আমি তাদেরকে নেতা বানিয়ে দিলাম ৷” 


৭. হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধে আহত হবার পর যখন 
সাহাবীরা তার পা কাটতে উদ্যত হলেন, তারা বললেন__ 
৬০০০ SH 94৮ 0 ০৬ (90 FET ৩০ EE ICES এ 
5 BA bel 


১. আস-সাজদাহ : ২৪ 


সবর ও শোকর $ ২১ 


“আমরা কি আপনাকে কিছু খাইয়ে দেব যাতে আপনার কষ্ট অনুভব 
না হয়?’ তিনি বললেন, “আল্লাহ আমাকে আমার সবর দেখার জন্যই 
এ বিপদে ফেলেছেন । আমি কি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারি?!” 


৮. হযরত উমর বিন আবদুল আজীজ রহ. বলেন __ 
৩১ 250 ৩15 ৬৪ 29৩৩ Le VERN এ 5 ক ও গে ও 
35054210529 


“যাকে আল্লাহ পাক কোনো নিয়ামত প্রদান তা ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং 
তার স্থলে তাকে সবর দান করেছেন, তো এই ব্যক্তি থেকে যা ছিনিয়ে 
নেয়া হয়েছে তারচে’ সেটাই উত্তম যা তাকে দান করা হয়েছে ৷’ 


৯. হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ হলে তাকে দেখতে গিয়ে 
সাহাবীরা বললেন_ 
538 0 ৪56 ৬ 126 এ ডে ৬ এ “০3৪0 96 55 
২891 445 | 4৩0 
“আমরা কি আপনার জন্য চিকিৎসক ডেকে আনব না?’ তিনি বললেন, 


“চিকিৎসক আমাকে দেখেছেন ৷’ তারা বললেন, “চিকিৎসক আপনাকে 
কী বলেছেন?’ তিনি বললেন, বলেছেন, “আমি যা চাই তাই করি ।' 


সং সৎ সং 


সবর ও শোকর $ ২২ 


আমরা যতদিন পৃথিবীতে বসবাস করব, ততদিন বিপদাপদ আমাদের সাথে 
থাকবে । কখনো আমাদের সাথে, কখনো আমাদের ধন-সম্পদের সাথে এবং 
কখনো আমাদের সন্তানাদির সাথে । 


হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ও ইউসুফ আলাইহিস সালামের ব্যাপারেও 
তাই হয়েছিল। ইউসুফ আলাইহিস সালামের বিরহ-ব্যথায় ইয়াকুব আলাইহিস 
সালামের চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল । আল্লাহ পাক বলেন 


91 55৮5 


OE Lit 092 Sl; 
‘শোকে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ছিলেন অসহনীয় 
মনস্তাপে ক্রিষ্ট |”: 
উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হুমাম রহ. কাতাদাহ রহ. থেকে বর্ণনা করেন, “ইয়াকুব 
আলাইহিস সালাম তার কঠিন পেরেশানিকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন, ফলে তিনি শুধু 
উত্তম কথা বলেছেন ।” 


শামার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বিপদগ্রস্ত লোককে সান্তনা দেওয়ার সময় 
বলতেন, “তোমার প্রতিপালক তোমার ব্যাপারে যে ফায়সালা করেছেন তার 
ওপর ধৈর্যধারণ কর” 


আল্লাহ পাক বলেন__ 


“আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ 
অনুসারে পৎপ্রর্দশন করত, যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল ।” 


এই আয়াতের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সুফিয়ান বিন উয়াইনা রহ. বলেন, “তারা যখন সব 
কাজের সর্দার তথা সবর অর্জন করল, আমিও (আল্লাহ তা'আলা) তাদেরকে 
মানুষের সর্দার বানিয়ে দিলাম |” 


সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৮৪ । 

উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং-১২৭। 
উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং-১২৫। 
সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত : ২৪ । 
উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং-১২৫। 


ভি টি সুতি 


সবর ও শোকর $ ২৩ 


আল্লাহ পাক সবরকারীদের জন্য তিনটি বিষয় একত্রিত করেছেন, যা অন্যদের 
জন্য করেননি । বিষয়গুলো হল, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তাদের জন্য রয়েছে 


বিশেষ অনুগ্রহ, রহমত ও হিদায়াত । আল্লাহ পাক বলেন__ 

এ) 6) 5 48061106852 ভি G35) 8০১৯ ১৬৫ 
90)4820254959445052505 ৪৬৮০৪ এ৪% 6৩৮৯) 
‘আপনি সুসংবাদ দিন সবরকারীদের, যারা তাদের উপর বিপদ 
আপতিত হলে বলে, ‘আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে 
তার দিকে প্রত্যাবর্তন করব ।” ওরা তারাই, যাদের প্রতি তাদের রবের 
পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই 
হিদায়াতপ্রাপ্ত |” 


সালাফের কেউ বিপদাক্রান্ত হলে এই বলে সান্তনা লাভ করতেন যে, আমার কী 
হল যে, আমি ধৈর্যধারণ করছি না? অথচ আমার রব ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে এরূপ 
তিনটি নিয়ামতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার প্রত্যেকটি দুনিয়া এবং দুনিয়ার 
মাঝে যা কিছু আছে তারচে’ উত্তম” 


এর এগারো বছরের একটি পুত্র ছিল। ছেলেটি কুরআন হিফজ করল এবং তার 
কাছ থেকে ফিকহের অনেক বিষয় শিখে নিল। অতঃপর ছেলেটি ইন্তেকাল 
করল। তখন আমি ইবরাহীম রহ.-এর নিকট সন্তানের ব্যাপারে সান্তনা দিতে 
গেলে তিনি বললেন, “আমি আমার এই ছেলেটির মৃত্যুর আশা করেছিলাম ।' 
আমি বললাম, “হে আবু ইসহাক! আপনি এত বড় একজন আলিম হয়ে একটি 
শিশুর ব্যাপারে এমন কথা বলছেন!? অথচ শিশুটি ছিল সম্্ান্ত পরিবারের এবং 
আপনি তাকে হাদীস ও ফিকহ শিক্ষা দিয়েছেন!?' তিনি বললেন, “হ্যা, আমি 
স্বপ্নে দেখলাম, কেয়ামত কায়েম হয়ে গেছে । তখন কিছু শিশু হাতে পানির পাত্র 
নিয়ে মানুষের দিকে এগিয়ে আসছে এবং তাদের পানি পান করাচ্ছে । সে দিনটি 
ছিল প্রচণ্ড গরম । আমি তাদের একজনকে বললাম, “আমাকে পানি পান করাও ।' 
কিন্ত সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমি তো আমার বাবা নও | আমি 
বললাম, “তবে তোমরা কারা? সে বলল, “আমরা ওই সকল শিশু, যারা পৃথিবীত 


৭. সূরা আল বাকারা, আয়াত : ১৫৫-১৫৭। 
৮. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং-৯৯। 


সবর ও শোকর $ ২৪ 


শৈশবে মৃত্যুবরণ করেছিলাম এবং নিজেদের পিতা-মাতাকে পিছনে রেখে চলে 
এসেছিলাম । আমরা তাদেরকে পানি পান করাতে যাচ্ছি। এজন্যই আমি তার 
মৃত্যুর আশা করতাম ৷” 


প্রিয় ভাই, মানুষ পীড়াদায়ক কষ্ট থেকে রেহাই পাবে না এবং কেউ বিপদের 
কষ্ট থেকে নিস্তার পাবে না। আর এ কারণেই আল্লাহ পাক বিভিন্ন স্থানে 
বলেছেন, মানুষকে অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে । আর পরীক্ষাটা সুখের 
মাধ্যমেও হতে পারে, দুঃখের মাধ্যমেও হতে পারে। পরীক্ষাটা এমন বিষয়ের 
মাধ্যমে হতে পারে, যা তাকে আনন্দিত করে । তখন শোকর করার মাধ্যমে 
এ পরীক্ষায় কামিয়াব হতে হবে । আর কখনো এমন বিষয়ের মাধ্যমে হবে, 
যা তাকে ব্যথিত করে, তখন সবরের মাধ্যমে পরীক্ষায় কামিয়াব হতে হবে। 
আল্লাহ পাক বলেন_ 


NE LRU EE) ধা ৩৫৩ 
‘নিঃসন্দেহে পৃথিবীর ওপর যা কিছু আছে, আমি সেগুলোকে তার অলঙ্কাররূপে 
স্থাপন করেছি, যেন আমি তাদের যাচাই করতে পারি তাদের মধ্যে কারা কাজে 
সর্বোত্তম |” 
অন্য আয়াতে বলেন 
OI 15 228 

‘সুতরাং সবর কর সর্বোত্তম সবর | 

কাইস বিন হাজ্জাজ রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেন, ‘বিপদগ্রস্ত লোক 


মানুষের মাঝে এমনভাবে থাকবে, যেন কেউ তাকে বিপদগ্রস্ত বলে চিনতে না 
পারে ।১, 


বসরার একজন বিচারপতির পুত্র ইন্তেকাল করলে তাকে সাস্তৃনা দেওয়ার জন্য 
আলিম ও ফকীহগণ তার দরবারে একত্রিত হলেন। একজন মানুষের ধৈর্যশীলতা 
ও ধৈর্যহীনতা কীভাবে বোঝা যাবে এ বিষয়ে সেখানে আলোচনা হল । সকলেই 
এ কথার ওপর একমত হলেন যে, বিপদে আক্রান্ত হওয়ার পর যে ব্যক্তি পূর্বের 
স্বাভাবিক কোনো কাজ ছেড়ে দেয় সে ধের্যহীন।+ 


৯. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং-৪৩ । 
১০. সূরা কাহ্‌ফ, আয়াত : ৭। 

১১. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং-১২৮। 

১২. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং-৩২৬। 


সবর ও শোকর $ ২৫ 


এক ব্যক্তির সন্তানের মৃত্যুতে সান্তনা দিতে গিয়ে জনৈক বুযুর্গ বলেন, “যে ব্যক্তি 
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যথাযথভাবে ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ পাক তার ওয়াদা 
অবশ্যই পূর্ণ করবেন । সুতরাং, যে বিপদ তোমার ওপর আপতিত হয়েছে, 
শোক-বিলাপ করে তার সঙ্গে নতুন মুসীবত যুক্ত কোর না। কেননা, এটি (বিপদে 
অস্থির হয়ে যাওয়া ) তোমার জন্য বড় বিপদ ।”৯৩ 


সং সৎ সং 


১৩. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং-১২৮। 


সবর ও শোকর $ ২৬ 


সবরের সহায়ক উপাদানসমূহ 
দুনিয়া হচ্ছে পরীক্ষাগার । এখানে শান্তির আশা করা কাম্য নয় । 
বিপদ আসাটা যে স্বাভাবিক বিষয়, তা জানতে হবে । 
উপস্থিত বিপদের চেয়ে বড় ধরনের বিপদ আসতে পারত-_তা চিন্তা করে 
অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করা। 


যারা বিপদে পড়েছে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা। এতে করে অপরের 
মাধ্যমে সান্তুনা লাভ করা যায়, অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। 


স্বীয় বিপদের চেয়ে বড় বিপদে আক্রান্ত লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা-_ 
এতে করে নিজেকে অনেক হালকা মনে হবে । 


মুসীবতের পর সুখের আগমন ঘটে একথা মনে লালন করা । এতে কষ্ট 
অনেকটাই কমে যায়, যেমন মায়ের প্রসববেদনার পর সন্তান জন্ম নেওয়া । 


সবরকারীদের জন্য যে সওয়াব ও মর্যাদা রয়েছে, তা সবরের মাধ্যমে 
আশা করা । 


বান্দা মনে করবে যে, তার বিষয়ে আল্লাহ পাকের ফায়সালাতে কল্যাণ 
নিহিত রয়েছে। 

নিজকে একজন গোলাম মনে করতে হবে । আর নিজের ব্যাপারে গোলামের 
কোনো কর্তৃত্ব থাকে না। 

বিপদ মালিকের ইচ্ছায় আপতিত হয়__এটা বিশ্বাস করা । আর বান্দার 
উচিত আল্লাহর সিদ্ধান্তে রাজি-খুশি থাকা । 


অস্থিরতা, উৎকণ্ঠার সময় নিজেকে তিরহ্কৃত করা। বিপদ সকলের জন্য 
অত্যাবশক। আর আবশ্যকীয় বিষয়ে অধৈর্য হওয়ার কী আছে? 


বিপদ আসে সীমিত সময়ের জন্য। নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হয়ে গেলে 
তা চলে যায়। কাজেই মনে করতে হবে বিপদ যেন ঘটেইনি । 


সবর ও শোকর $ ২৭ 


প্রিয় ভ্রাতাগণ! যখন কোনো বিপদাপদের সম্মুখীন হও, তখন মনে করবে যে, 
যিনি তা নির্ধারণ করেছেন তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান। তিনি অযথা কোনো 
কাজ করবেন না। অনর্থক কোনো কাজ মানবের উপর চাপিয়ে দিবেন না। 
আল্লাহ পাক দয়াশীল ৷ তার দয়া প্রত্যেক মানবজীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে 
রয়েছে। তিনি বান্দাকে অনুগ্রহ দান করেন । বান্দাকে শোকর আদায়ের তাওফীক 
দেন। সুখ-দুঃখের চেষ্টাসমূহের উপর আল্লাহর রহমত অগ্রগামী । আর সবকিছু 
তার রহমতের পশ্চাতে পড়ে থাকে। তিনি বিপদকে করেছেন গুনাহ 
বিমোচনকারী । বানিয়েছেন নেক ও মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ |” 


সং সৎ সং 


১৪. আস-সবরু ওয়া আসারুহ, পৃষ্ঠা নং₹-৮। 


সবর ও শোকর $ ২৮ 


বিপদের কথা গোপন রাখা 
বিপদাপদের কথা গোপন রাখা এবং তা অন্যদের অবহিত না করার ব্যাপারে 
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুন্দর নির্দেশনা রয়েছে। নবীজী 
সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন__ 
BLL ০১৮17240 sath এ pl নি SE 
‘বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি ও সদকার কথা গোপন রাখা নেক 
আমলের অন্তর্ভুক্ত '** 


আল্লাহ পাকের গোপন নিয়ামতের একটি হচ্ছে বিপদাপদ গোপন রাখা । 
এটি সন্তুষ্টির গোপন রহস্য এবং তা উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা না থাকার প্রমাণ । 


আহনাফ রহ. বলেন প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ আমি চোখে দেখি না। অথচ 
আমি এ ব্যাপারে কারোর সাথে আলোচনাও করিনি ।'”* 


আতা রহ.-এর এক চোখে পানি জমে প্রায় বিশ বছর অতিবাহিত হল । অথচ 
তার পরিবারের কেউ তা জানতে পারেনি ।”* 


আল্লাহ পাক তার প্রতি রহম করুন। বিপদাপদের ব্যাপারে আমাদের এতসব 
অভিযোগ যদি তিনি শুনতেন, তাহলে তিনি খুব অবাক হতেন । বরং আমাদের 
কিছু লোক রয়েছে, যাদেরকে সাধারণ অবস্থা এবং সুস্থতার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা 
অসন্তোষ প্রকাশ করে। নিজের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি এবং পরিবারের অন্য 
সদস্যদের নিয়েও আলোচনা করতে থাকে । তার কথা শুনে মনে হবে, লোকটির 
জীবনে কোনো কল্যাণ আসেনি । আল্লাহর শপথ, সে যদি সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে নিজের 
জীবনের দিকে তাকাত, তবে সর্বদিক দিয়ে নিজেকে কল্যাণ দ্বারা পরিবেষ্টিত 
দেখতে পেত। সে দেখতে পেত, তাকে আল্লাহ পাকের অসংখ্য নিয়ামত বেষ্টন 
করে রেখেছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন = 
EEG ESS ০০০৭ sla ৬৩৪ 295৫৩, 
১৫. শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং-৯৫৭৪ । 


১৬. মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিন, পৃষ্ঠা নং-২৯৯। 
১৭. তাসলিয়াতুল আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং-২২৬ । 





সবর ও শোকর $ ২৯ 


“বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধির কথা গোপন রাখা নেক আমলের 
অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি বিপদের কথা প্রকাশ করল, সে 
ধৈর্যধারণ করল না ।*৮ 


“সবরের সর্বোচ্চ স্তর কী?’ তিনি উত্তর দিলেন, “বান্দার বিপদাপন্ন অবস্থা ও 
বিপদমুক্ত অবস্থা এক হওয়া ।*১৯ 

বকর বিন আবদুল্লাহ আল মুজানী রহ. বলেন, “সালফে সালেহীনদের যুগে বলা 
হত, “বিপদে পড়ার পর ঘরে বসে থাকাও ধৈর্ধহীনতার পরিচায়ক ।' 

ইন্তেকালে আমাকে সান্তনা দিতে এলেন। আমি মাথা ঢেকে তাওয়াফ করছি 
এ দৃশ্য দেখে তিনি বললেন, “এভাবে বিনয়ী হয়ে পড়া ধৈর্যহীনতার পরিচায়ক ৷' 


প্রিয় ভাই! চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরা কিংবা অন্তরে দুঃখ পাওয়া ধৈর্যহীনতার পরিচয় 
নয়। ধের্যহীনতা হল, অসংলগ্ন মন্তব্য করা এবং আল্লাহর ফায়সালার প্রতি 
নেতিবাচক ধারণা পোষণ করা 1১০ 


সং সৎ সং 


১৮. শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং-৯৫৭৪ । 
১৯. তাসলিয়াতু আহলিল মাসয়িব, পৃষ্ঠা _-১৯৪। 
২০. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং-৩২৬। 


সবর ও শোকর $ ৩০ 


সবরের আদব 
সবরের একটি আদব হল, দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার সাথে সাথে ধৈর্যধারণ করা । 
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন__ 
JN lal 53০ ৮2 ৩৫ 
“বিপদের শুরুর দিকে সবর করতে হয়” 

সবরের আরেকটি আদব হল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সংযত রাখা এবং অসংযত 
কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখা । তবে ক্রন্দন করা জায়েজ আছে। 
জনৈক দার্শনিক বলেন, “ধের্ধহীনতা ও অস্থিরতা হারানো বস্তুকে ফিরিয়ে আনে 
না, তবে শত্রুকে আনন্দিত করে । 
নিঃশব্দে কোনো নিষিদ্ধ বাক্যব্যয় ব্যতীত কান্না করা এবং চিন্তা করা সবর ও 
রিজার পরিপন্থী নয় । 
আল্লাহ পাক হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন_ 

“আর শোকে তার চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল, যদিও তিনি সংবরণকারী 

ছিলেন ।”১ 
হযরত কাতদাহ রহ. বলেন- “তিনি পেরেশানির ব্যাপারে সংবরণকারী ছিলেন, 
ফলে ভালো কথন ছাড়া কোনো কথা বলেননি ৷’ আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে 
কারীমে ইরশাদ ফরমান, ইয়াকুব বলেছেন 

49810010525 ভু 

“আমার অসহনীয় দুঃখ এবং আমার বেদনা আল্লাহর কাছে নিবেদন 

করছি।”১ 
এছাড়া কুরআনে তার সবরকে “সবরে জামিল বা উত্তম সবর’ বলা হয়েছে। 
২১. বুখারী, হাদীস নং-১২৮৩। 


২২. সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৮৪। 
২৩. সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৮৬ । 


সবর ও শোকর $ ৩১ 


নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন 
HAL এ ৬৪ 
“যে বিপদের কথা প্রকাশ করল, সে ধৈর্যধারণ করেনি |” 
দুঃখ ও কান্না সবর পরিপন্থী ছিল না। কেননা, তিনি নিজের অভিযোগ ও 
পেরেশানী কোনো মাখলুকের কাছে প্রকাশ করেননি । শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের কাছে 
নিজের দুঃখ ও বেদনা নিবেদন করেছিলেন ৫ 


বর্ণিত আছে যে, হযরত শুরাইহ রহ. বলেন, “যখন আমি বিপদাপন্ন হই, তখন 
চারবার আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি । কেননা, আল্লাহ পাক 
চাইলে আমাকে এরচে' বড় বিপদ দিতে পারতেন । কিন্তু তিনি তা দেননি। 
দ্বিতীয়ত আল্লাহ পাক আমাকে বিপদে সবর করার তাওফীক দিয়েছেন । তৃতীয়ত 
ইন্নালিল্লাহ পড়ার তাওফীক দিয়েছেন, যার কারণে আমি সওয়াবের আশা করতে 
পারি। চতুর্থত বিপদটি আমার দ্বীনের উপর আসেনি ।”১ 


এক হাতের উপর আরেক হাত মারা, মাথা মুণ্ডানো এবং ধ্বংস কামনা করা |" 


হযরত উম্মে সালামা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান “কোনো বিপদাপন্ন মুমিন যদি আল্লাহর নির্দেশিত 
নিম্নের দু'আটি পাঠ করে, তবে আল্লাহ পাক তাকে উত্তম বিনিময় দান করবেন । 


GE J HST aga উল ৩৮০০ 852 
নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তার দিকেই প্রত্যাবর্তন 


করব । হে আল্লাহ! আমাকে আমার মুসীবতে সওয়াব দান করুন এবং 
এর বিনিময়ে এরচে' উত্তম বিনিময় দান করুন ৷'*” 


আল্লাহ তা'আলা ইসতিরজা তথা ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' 
পড়াকে বিপদগ্রস্ত লোকের আশ্রয় এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকার 
মন্ত্র বানিয়েছেন।৯ 


২৪. শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং-৯৫৭৪ । 

২৫. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং-২২৩। 
২৬. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা ন₹-২৯০। 
২৭. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং-৩২৫। 

২৮. মুসলিম, হাদীস নং-৯১৮। 

২৯. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা ন-১৬। 





সবর ও শোকর $ ৩২ 


বিপদাপন্ন ব্যক্তির জানা থাকতে হবে যে, ধৈর্যহীনতা মুসীবতকে প্রতিরোধ করতে 
পারে না; বরং তা আরো বৃদ্ধি করে। বাস্তবতাও তাই বলে যে, ধৈর্যহীনতা ও 
অস্থিরতা বিপদ বাড়িয়ে দেয়। মনে রাখতে হবে যে, অস্থিরতার ফলে দুশমন 
আনন্দিত হয়, বন্ধু কষ্ট পায়, প্রতিপালক রাগান্বিত হন, শয়তানের মনোরঞ্জন 
হয়, প্রতিদান বিনষ্ট হয় এবং মানসিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে । তবে ধৈর্যধারণ 
আনন্দিত হয়, দুশমন কষ্ট পায়, ভাইদের বোঝা হালকা হয় এবং তাকে সান্তনা 
দেওয়ার পূর্বেই সে সবাইকে সান্তনা দিতে পারে । আর এটি হচ্ছে দ্বীনের ক্ষেত্রে 
অবিচলতা, যার দু'আ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন । নবীজী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন 
৭ ও এও এ ও 2 
“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দ্বীনের বিষয়ে অবিচলতা কামনা করছি ।”* 


আর এটি হচ্ছে সবরের পূর্ণতা । চেহারায় আঘাত করা, জামা ছেঁড়া, ধ্বংস কিংবা 
অধঃপতন ডাকা, তাকদীরের বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা সবরের পরিপন্থী । 


জনৈক দার্শনিক বলেন, “জ্ঞানী ব্যক্তি বিপদে পড়ার প্রথম দিনেই সবর করে, যা 
অজ্ঞরা বহুদিন পরে করে । যে ব্যক্তি সম্মানিত লোকদের মতো সবর করে না, সে 
বিপদ কেটে যাওয়ার পর চতুষ্পদ জন্তুর মতো স্বস্তি অনুভব করা ছাড়া কোনো 
বিনিময় পায় না।”*, 


কাছে এল । তখন তিনি নামায আদায় করছিলেন । তার পুত্র মুমূষু অবস্থায় ছিল। 
লোকটি বলল, “আপনার পুত্র মারা যাচ্ছে আর আপনি নামায পড়ছেন!?' তিনি 
বললেন, “যখন কোনো ব্যক্তি নিয়মিত কোনো আমলে অভ্যস্ত হয়, তা 
কোনোদিন ছুটে গেলে তার আমলের ক্ষতি হয়৷”? 


হযরত উমর বিন আবদুল আজিজ রহ. এক সন্তানহারা মাকে বললেন, “আল্লাহকে 
ভয় করুন, তার কাছে প্রতিদানের আশা করুন। আর আপনি ধৈর্যধারণ করুন ৷” 
তখন মহিলা বলল, “সন্তানের বিপদের চেয়ে আমার কাছে বড় বিপদ হল, 
ধৈর্যহীন হয়ে নিজের আমল বরবাদ করে ফেলা ।”৩ 


৩০. তিরমিযী, হাদীস নং-৩৪০৭। 

৩১. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং-৩৯। 
৩২. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং-২২৪ । 
৩৩. প্রাগুক্ত ৷ 


সবর ও শোকর $ ৩৩ 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, “সকল ইমামের এক্যমত্যে 
বিপদের সময় সবর করা ওয়াধিব, তবে রিজা বা বিপদের প্রতি সন্তুষ্ট প্রকাশ 
করা ওয়াধিব কিনা এ ব্যাপারে তাদের মতানৈক্য রয়েছে ।”*ঃ 


সবর পরিপন্থী কতিপয় বিষয় হল__ বিপদ প্রকাশ করা, বন্ধুদের সাথে বা অন্য 
কারোর সাথে বিপদের বিষয়ে আলোচনা করা ইত্যাদি। তবে প্রিয় কেউ 
মৃত্যুবরণ করলে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া যাবে। 
কারণ এর মাধ্যমে বিপদ প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয় না, বরং তার জন্য দু'আ করা 
ও জানাজায় শরীক হওয়ার প্রতি আহ্বান করা যা ফরজে কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত ৷ 
অতএব এতে কোনো অসুবিধা নেই । এতে সে ব্যক্তি সওয়াবের অধিকারী হবে ।*€ 


শীকীক আল বলখী রহ. বলেন, “যে ব্যক্তি নিজের বিপদের বিষয়ে আল্লাহ 
ব্যতীত অন্য কারোর কাছে অভিযোগ করে, সে কখনো অন্তর দিয়ে আল্লাহর 
আনুগত্যের মিষ্টতার স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে না।”* 


আল্লাহর তরফ হতে মানুষ যে কষ্ট ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তা আত্মার জন্য 
হাপরের ন্যায় আর ঈমানের জন্য কষ্টিপাথরের ন্যায় । এর মাধ্যমেই সত্যবাদী ও 
মিথ্যাবাদীর মাঝে পার্থক্য তৈরি হয় । আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন _ 


করেছিলাম । অতঃপর আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন- কারা 
সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী ।”*+ 


বিপদ মানুষকে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী, মুমিন ও মুনাফিক এবং ভালো ও মন্দের 
কাতারে ভাগ করে দেয় । অতএব যে ব্যক্তি বিপদের সময় সবর করবে, তার জন্য 
তা রহমত হয়ে যাবে । সে এর দ্বারা এরচে’ বড় বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করবে । 
অপরদিকে যে ব্যক্তি সবর করবে না, সে এরচে' বড় বিপদের সম্মুখীন হবে ।১৮ 


হযরত সাবিত রহ. বর্ণনা করেন, “আবদুল্লাহ বিন মুতরিফ কোনো বিপদে পতিত 
হলে তাকে অসংলগ্ন কিছু করতে দেখা যায়নি ৷'* 


৩৪. মাজমুল ফাতাওয়া, খ. ১১, পৃ. ২৬০। 

৩৫. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং-২২৬। 
৩৬. মিনহাজুল কাসিদিন, পৃষ্ঠা নং-৩০১। 

৩৭. সূরা আল আনকাবৃত, আয়াত : ৩। 

৩৮. ইগাসাতুল লাহফান, খ. ২, পৃ. ১৬২। 

৩৯. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং-২২৪। 


সবর ও শোকর $ ৩৪ 


হযরত আলী বিন আবি তালিব রাদি. বলতেন, “আল্লাহর মহত্ব ও তার হক 
চেনার আলামত হল, তুমি স্বীয় ব্যথার ব্যাপারে অভিযোগ করবে না। নিজের 
বিপদের কথা অন্যের কাছে আলোচনা করবে না।”:০ 


একলোক ইমাম আহমাদ রহ.-এর কছে জানতে চাইল, “আপনি কেমন অনুভব 
করছেন?” তিনি বললেন, “ভালো ও সুস্থতা অনুভব করছি ।’ সে বলল, “গতরাতে 
না আপনি জ্রাক্রান্ত হয়েছিলেন?’ তিনি বললেন, “আমি তোমাকে “সুস্থ আছি 
বলেছি এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট । আমাকে অপছন্দনীয় বিষয়ের দিকে টেনে 
নিয়ো না।”* 


এখানে লক্ষ করুন, আহমাদ রহ. অসুস্থতার ব্যাপারে আলোচনা করা কিংবা তা 
প্রকাশ করা অপছন্দ করলেন । কেননা, তিনি অসুস্থতার ব্যাপারটি গোপন রাখতে 
চাইতেন। কীভাবে একজন বান্দা তার মতো আরেকটি মাখলুকের কাছে আপন 
প্রতিপালকের ফায়সালার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে? অবশ্য কেউ যদি 
বিপদ থেকে মুক্তিলাভের দিক-নির্দেশনা ও ব্যবস্থাপত্র নেওয়ার জন্য কারোর 
কাছে নিজের বিপদের কথা প্রকাশ করে, তাহলে সেটা সবরের পরিপন্থী নয় । 


হযরত উমর বিন খাত্তাব রাদি. হযরত আবু মুসা আশআরি রাদি.-এর কাছে পত্র 
লিখেন, “জেনে রেখ, সবর দুই প্রকার, যা একটি অপরটির চেয়ে উত্তম । বিপদের 
সময় সবর করা উত্তম, আর আল্লাহ পাক যা হারাম করেছেন তা থেকে সবর করা 
সর্বোত্তম ।”২ 


গভীরভাবে দৃষ্টিপাত একটি সুক্ষ্ম বিষয় তুমি দেখতে পাবে বিপদের মাধ্যমে 
আল্লাহ পাক তার বান্দাদেরকে এমন মর্যাদা ও সম্মানের দিকে নিয়ে যান, 
বিপদাপদ ও পরীক্ষার পুল অতিক্রম করা ব্যতীত সেই বিশেষ মর্যাদা হাসিল করা 
সম্ভব নয়। আমরা যেসব বিপদাপদের মুখোমুখি হই, সেগুলো বাহ্যিকভাবে বিপদ 
মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সেগুলো আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ও নিয়ামত । এভাবে 
আল্লাহ পাকের অসংখ্য নিয়ামত ও অনুগ্রহ আমাদের কাছে বিপদ ও পরীক্ষার 
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৪০. মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিন, পৃষ্ঠা নং-২৯৯ । 
৪১. মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিন, পৃষ্ঠা নং-২৯৯। 
৪২. ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন, খ. ৪, পৃ. ৬৫। 

৪৩. মিফতাহু দারিস সাআদাহ, পৃষ্ঠা নং-২৯৯। 


সবর ও শোকর & ৩৫ 


ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ রহ. বলেন, “মৌলিক নিয়ামত তিনটি । এক. ইসলাম, 
যা ছাড়া কোনো নিয়ামতই পূর্ণতা লাভ করে না। দুই. সুস্থতা ও নিরাপত্তা, 
যা ছাড়া জীবন সুখময় হতে পারে না। তিন. সচ্ছলতা, যা ছাড়া জীবনযাত্রা 
পূর্ণতা লাভ করে না৷? 
যদি তুমি নিজের প্রতি ও নিজের পার্শ্ববর্তী লোকদের দিকে দৃষ্টিপাত 
কর, তখন তোমার মাঝে বাহ্যিক (সুখ-সমৃদ্ধি, সচ্ছলতা ইত্যাদি) ও 
অভ্যন্তরীণ (বিপদাপদ) আল্লাহর অনেক নিয়ামত দেখতে পাবে, ফলে 
তুমি তার শোকরিয়া আদায় করতে বাধ্য হবে । 


আবদুল মালিক বিন ইসহাক রহ. এমন এক অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন, সে 
অবস্থা থেকে আমরা কেউই বাহিরে নই । তিনি বলেন, “প্রতিটি মানুষ হয়তো 
সুখের দ্বারা পরীক্ষিত হচ্ছে। অর্থাৎ তার শোকরের পরীক্ষা হচ্ছে। কিংবা 
বিপদের দ্বারা পরীক্ষিত হচ্ছে। অর্থাৎ তার সবর কেমন তা দেখা হচ্ছে ৷’ 
বিপদ ও মুসীবত মানুষের জীবনে নির্দিষ্ট কিছু দিন এবং নির্দিষ্ট কিছু মুহূর্তের 
জন্য আসে । এরপর তা কেটে যায়। 

মুহাম্মাদ বিন শুবরুমা রহ. কোনো বিপদে পতিত হলে বলতেন, “এই যে 
গ্রীষ্মকালীন মেঘ, কিছুক্ষণ পরেই তা চলে যাবে ।”** 


সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য । কেননা, তিনি আমাদের অফুরন্ত নিয়ামত দান 
করেছেন। আমাদের জন্য উত্তম ফায়সালা করেছেন। ইবনে আবিদদুনিয়া রহ. 
উল্লেখ করেন যে, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, “আয় আল্লাহ! 
আমার প্রতি আপনার সবচে’ ছোট নিয়ামতের ব্যাপারে আমাকে অবহিত করুন ৷” 
আল্লাহ পাক তার নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, “হে দাউদ! একটি নিঃশ্বাসের পর 
আরেকটি নিঃশ্বাস নিতে পারা তোমার প্রতি আমার সবচে’ ছোট নিয়ামত ।'** 


নিয়ামত ও দানের পূর্ণতার ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন 
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“নিয়ামতের পূর্ণতা হল, দোজখ থেকে মুক্তি লাভ করা এবং বেহেশতে 
প্রবেশ করা ৷" 


88. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং-১৮১। 
৪৫. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং-১৭২। 
৪৬. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং-১২৫। 
৪৭. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং-১৭৬। 
৪৮. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২২০৫৬। 


সবর ও শোকর $ ৩৬ 


হিলাল বিন ইনসাফ রহ. বলেন, “আমরা একদা আম্মার বিন ইয়াসির রাদি.-এর 
কাছে বসা ছিলাম । সেখানে বালা-মুসীবত সম্পর্কে আলোচনা উঠল। জনৈক 
গ্রাম্যলোক বলল, ‘আমি কোনোদিন অসুস্থ হইনি ৷’ এ কথা শুনে আম্মার রাদি. 
বললেন, “তুমি তো তাহলে আমাদের মধ্য থেকে নও | কেননা মুসলিমদের তো 
বিপদে ফেলে পরীক্ষা করা হয়। এতে তার দেহ থেকে পাপরাশি বৃক্ষের পাতার 
ন্যায় ঝরে পড়ে । পক্ষান্তরে কাফিররাও রোগে আক্রান্ত হয়। তবে তারা উটের 
মতো- ছেড়ে দিলেও জানে না কেন ছাড়া হল, বেঁধে রাখলেও বুঝতে সক্ষম হয় 
না কেন বেঁধে রাখা হল ।”* 


আল্লাহর এই অশেষ রহমত ও অনুগ্রহের জন্য শোকর আদায় করছি, যে রহমতের 
কথা আম্মাজান হযরত আয়েশা রাদি. বলেছেন__ 
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জ্বরের কারণে গুনাহগুলো এমনভাবে ঝরে পড়ে, যেমনভাবে বৃক্ষের 
পাতা ঝরে পড়ে ।' 
পিছনের সকল গুনাহ মাফের আশা রাখতেন ৷? 
প্রিয় ভাই! আমরা বিপদকে অপছন্দ করি। এর আগমনে আমরা কষ্ট অনুভব 
করি। অথচ বিপদ এমন একটি বিষয়, যার মাধ্যমে বিচারকদের বিচারক মহান 
করুণাময় আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং আমাদের পাপসমূহ 
ক্ষমা করে দেন। 
মারুফ কারখী রহ. বলেন, “আল্লাহ পাক বান্দাকে রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ-যন্ত্রণা 
দিয়ে পরীক্ষা করেন। সে যখন বন্ধুবান্ধবদেরকে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, 
তখন আল্লাহ পাক বলেন, “আমার সম্মান ও মর্যাদার শপথ, আমি তোমাকে শুধু 
রোগ-যন্ত্রণায় এজন্য আপতিত করেছি যে, তোমাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে 
তুলব । সুতরাং তুমি অভিযোগ কোর না|”, 


হযরত কাব রহ. অসুস্থ হয়ে পড়লে দামেশকের কিছু লোক তাকে দেখতে এল । 
তারা জিজ্ঞেস করল, ‘কেমন বোধ করছেন হে আবু ইসহাক?’ উত্তরে তিনি 
বললেন, ভালো । শরীরকে গ্তনাহে ধরেছে, এখন শরীরের মালিক যদি চান 
৪৯. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং-১১৪ । 


৫০. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং-১১৬। 
৫১. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং-১২২। 


সবর ও শোকর $ ৩৭ 


তাহলে আযাব দেবেন, আবার চাইলে রহম করবেন। আর যদি চান 
গুনাহমুক্ত করে নতুনভাবে শরীরটাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন, সেটাও তিনি করতে 
পারেন ।”২ 


হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ রহ. বলেন, “কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত 
মুসীবতকে নিয়ামত জ্ঞান করতে পারবে না এবং সুখ-স্বাচ্ছন্যকে মুসীবত 
জ্ঞান করতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ফকীহ হতে পারবে না। 


কেননা, মুসীবতের পর সুখের আগমন ঘটে এবং সুখের পর মুসীবতের 
আগমন ঘটে ।”+ 


আল্লাহ পাক বলেন = 
“তোমাদের ওপর সালাম বর্ষিত হোক তোমাদের ধের্ধধারণের কারণে ।' 


হযরত ফুজাইল রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, “তারা আল্লাহ পাক যা 
আদেশ করেছেন তা মানার মাধ্যমে ধৈর্যধারণ করেছেন এবং যা নিষেধ করেছেন 
তা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে ধৈর্যধারণ করেছেন |” 


বকর বিন আবদুল্লাহ রহ. বলেন, আমি আমার এক ভাইকে বললাম, “আমাকে 
নসীহত করুন ৷’ তিনি বললেন, “জানি না আমি কী বলব, তবে বান্দার উচিত 
আল্লাহর হামদ ও ইসতিগফারে শিথিলতা না করা । কেননা, বান্দা সর্বদা নিয়ামত 
এবং পাপের মাঝে নিমজ্জিত থাকে । নিয়ামতের জন্য চাই হামদ ও শোকর আর 
পাপের জন্য চাই তওবা ও ইসতিগফার 1” 


আদমসন্তান নিয়ামত ও গুনাহের মাঝে অবস্থান করছে। আর হামদ ও শোকর 
ছাড়া নিয়ামত ঠিক থাকে না এবং তওবা ও ইসতিগফার ছাড়া গুনাহ থেকে মুক্তি 
পাওয়া যায় না। অনেকেই মনে করে মুসীবত বলতে শুধু প্রিয়জনকে হারিয়ে 
ফেলা অথবা কোনো আত্মীয়ের মৃত্যুকে বোঝায়। অনেক সময় বড় ধরনের 
রোগ-ব্যাধি কিংবা ভীতিকর কোনো দুর্ঘটনাকেও বিপদ মনে করে। অথচ 
আল্লাহর নিয়ামত প্রতিটি বস্তুর ওপরই ছেয়ে আছে। এমনকি মুমিনের দেহে বিদ্ধ 
হওয়া একটি কাটাতেও তার জন্য সওয়াবের অংশ রয়েছে । 


৫২. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং-১১৮। 
৫৩. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং-১২২। 
৫৪. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং-৯৭। 
৫৫. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং-১৭৭। 


সবর ও শোকর $ ৩৮ 


নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন__ 


“মুসলিমের ওপর যে কষ্টক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, 
কষ্ট ও পেরেশানী আসে, এমনকি যে কাটা তার শরীরে বিদ্ধ হয়_ 
এ সবগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন।”+ 


হে ভাই! বিপদে ধৈর্যধারণ করার মাধ্যমে প্রতিদান অন্বেষণ কর । অতএব যখন 
সামান্য কষ্ট পাও, তখন বল “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ এবং 
আল্লাহর হামদ পাঠ কর, যিনি আমাদের এই ফযীলত ও অনুগ্রহ (সামান্য 
বিপদের বিনিময়ে) দান করলেন। 


চরিত্রকে ঢেকে রাখে । যখন বিপদ আগমন করে, তখন উভয়ের স্বরূপ উম্মোচিত 
হয়। প্রকৃত মুমিনের নিকট যখন বিপদ আগমন করে, তখন তার সম্পদ, সেবক 
ও বাহনের অনিষ্ট সাধন করে, ফলে সে পরিতৃপ্তির পরিবর্তে ক্ষুধার্ত হয়ে যায়, 
বাহনে চড়ার পরিবর্তে পায়ে হেটে চলে এবং সেবা গ্রহণের পরিবর্তে নিজেই 
সেবক হয়ে যায়। তখন সে ধৈর্যধারণ করে এবং আল্লাহর ফায়সালার ব্যাপারে 
সন্তুষ্ট থাকে। প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে আল্লাহ পাক একপ্রকার পরীক্ষা করেন। 
আর আমার কাছে কেয়ামতের দিনের হিসাবের চেয়ে এ পরীক্ষা অনেক সহজ । 
আর যখন গুনাহগারের নিকট বিপদ এসে তার ধন-সম্পদ, সেবক ও বাহন বিনষ্ট 
করে দেয়, তখন সে অধৈর্য ও অস্থির হয়ে পড়ে এবং বলে, “আমি ধৈর্য ধরার 
শক্তি হারিয়ে ফেলেছি।, এজন্য বিপদে ধৈর্য ধরার ওপর অভ্যস্ত হয়ে উঠতে 
হবে। জীবনের মিষ্টতা, তিক্ততা, সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা_ সবকিছু মেনে চলার 
ওপর নিজেকে গড়ে নিতে হবে |”? 


জনৈক মুহাজির সাহাবী এক রোগীকে দেখতে গেলেন। তাকে বললেন, “রোগীর 
জন্য চারটি পুরস্কার রয়েছে । ১. তার থেকে কলম তুলে নেওয়া হয় । ২. সুস্থাবস্থায় 
যে আমল সে করত তা রোগের সময়ের আমলনামায় যোগ হতে থাকে। 
৩. রোগ-ব্যাধি তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে গুনাহসমূহ মুছে ফেলে । 
৪. অসুখ থেকে সেরে উঠলে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে জীবনযাপন করে, আর ইন্তেকাল 
করলে গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে কবরে যায়।” এ কথা শুনে অসুস্থ লোকটি বলে 
উঠল, “আয় আল্লাহ! আমি যদি রোগশয্যা থেকে কখনো না উঠতাম!”৫৮ 


৫৬. বুখারী, হাদীস নং-৫৬৪১। 
৫৭. সিফাতুস সাফওয়া, খ. ৩, পৃ. ৩৪৬। 
৫৮. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং-১২৩। 


সবর ও শোকর $ ৩৯ 


বসরায় একজন ইবাদতগুজার নারী ছিল। যে বিপদে পতিত হলে অধৈর্য 
হত না। লোকেরা তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, “যখনই আমি 
কোনো বিপদে পড়ি, তখন জাহান্নামকে স্মরণ করি, ফলে আমার চোখে বিপদটি 
মাছির চেয়েও হালকা মনে হয়৷’ 


আহমাদ বিন হাতিম বলেন, “আমার কাছে এই বর্ণনা পৌছেছে যে, হযরত 
উরওয়া বিন জুবাইর রহ.-এর এক পা কেটে ফেলার পর তিনি পা-কে উদ্দেশ্যে 
করে বলতেন, “তোমার বিষয়ে আমার মনে যে বিষয়টি সান্তনা দান করে, তা 
হল, আমি কখনো তোমাকে আল্লাহর অবাধ্যতায় ব্যবহার করিনি |”? 


একদা এক ব্যক্তি হযরত দাউদ তায়ী রহ.-এর ঘরে প্রবেশ করে দেখল তিনি 
বিছানায় হামাগুড়ি দিচ্ছেন, উঠে বসতে পারছেন না। সে “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না 
ইলাইহি রাজিউন’ পড়ল । তিনি বললেন, “থামো! এ বিষয়ে কাউকে বলবে না। 
চারমাস যাবৎ আমি এভাবে পড়ে আছি, অথচ কেউ জানতেও পারেনি ।”* 


মুসলিম ভাই আমার! 
অজ্ঞরা মানুষের কাছে অভিযোগ করে, অথচ এটি অভিযোগকারী এবং তা 
শ্রবণকারীর চরম মূর্খতা ৷ কেননা, যদি সে তার প্রতিপালককে চিনত, তবে তার 
কৃত ফায়সালার ব্যাপারে কোনো অভিযোগ করত না। আর যদি মানুষকে চিনত, 
তবে তাদের নিকটও অভিযোগ করত না ।”৬২ 
জনৈক সালাফ বলেন, ‘আমি বেশিরভাগ মানুষকে দেখি, বিপদ আসায় তারা 
এতটাই বিরক্ত হয় যে, সীমা অতিক্রম করে যায়। কেমন যেন তারা জানেই না 
যে, দুনিয়াকে বিপদাপদের ওপরই রাখা হয়েছে। এখানে সুস্থ মানুষ তো 
অসুস্থতারই অপেক্ষা করে, যুবক বার্ধক্যের অপেক্ষা করে এবং অস্তিত্ববান বস্তু 
তার অস্তিত্হীনতারই প্রহর গোনে ।' 
কবি বলেন 

জন্ম-মৃত্যু, সুসংবাদ ও বেদনার ওপর দিয়ে ।' 
অতঃপর তিনি বলেন, ‘আমার জীবনের মালিকের শপথ, বিরক্তিকে একেবারেই 
অস্বীকার করা যায় না। কেননা, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি মরণ থেকে নিরাপদ 


৫৯. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং-৪০। 
৬০. আল ওয়ালা লি ইবনি আবিদ্দুনিয়া, পৃষ্ঠা নং-৯৬। 
৬১. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং-৩২৭ । 

৬২. আল ফাওয়ায়িদ, পৃষ্ঠা নং-১১৪ । 


সবর ও শোকর $ ৪০ 


থাকার প্রতিই আকৃষ্ট । তবে এতে বাড়াবাড়ি করা, যেমন: কাপড় ছিড়ে ফেলা, 
মুখ চাপড়ানো এবং তাকদিরের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা ইত্যাদির মাধ্যমে ছুটে 
যাওয়া জিনিস ফিরে আসবে না। কিন্তু এটি মানুষের ধের্যহীনতার পরিচয় বহন 
করে এবং খারাপ পরিণতি ডেকে আনে ।”* 


ইবনে আবু নুজাইহ রহ. কোনো এক খলিফাকে সান্তনা দিয়ে চিঠি লিখে পাঠান- 
“আল্লাহকে যে যথাযথভাবে চেনে, সে আল্লাহর কাছেই এমন অনুগ্রহ ও 
নিয়ামতের আশা রাখে, যা স্থায়ী। আর জেনে রাখুন, বিগত সময়ে আপনার 
ওপর দিয়ে যা বয়ে গেছে, তার বিনিময় আপনার জন্য বাকি থাকবে । আরো 
জেনে রাখুন, বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করার বিনিময়ে ধৈর্যধারণকারী যে 
প্রতিদান পাবে, তা বিপদমুক্ত থাকার নিয়ামতের চেয়ে হাজারগুণ বেশি উত্তম” 


কুরআনের বাণী (০2৮ %-$) এর ব্যাখ্যায় হযরত হিব্বান বিন আবু জাবালা রহ. 
বলেন, “এই আয়াতে “সবরে জামীল' বা উৎকৃষ্ট সবর বলতে এমন সবর 
বোঝানো হয়েছে, যাতে কোনো প্রকার অভিযোগ করা হয়নি ।”* 


সং পু পুং 


৬৩. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং-৩৩। 
৬৪. আল ইহইয়া, খ. ৪, পৃ. ৭৭। 
৬৫. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং-১২৭। 


সবর ও শোকর $ ৪১ 


ূ্বসূরিদের সবর 


নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফুর ধৈর্য 

উহুদযুদ্ধে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আপন চাচা হামযা রাদি. 
-এর লাশ দেখতে পেলেন___তার লাশ বিকৃত করা হয়েছে, তার কলিজা বের 
করে ফেলা হয়েছে, চক্ষু উপড়ে ফেলা হয়েছে এবং কান কেটে ফেলা হয়েছে, 
সেই লাশের অবস্থা কী বীভৎস! তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করল। 
দেখতে না পারে।' 


রসূলের ফুফু অন্যান্য মহিলাদের সাথে হামযা রাদি.-এর লাশ দেখতে এলেন। 
আপনাকে লাশ দেখতে বারণ করেছেন। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কেন আমার ভাইয়ের লাশ দেখতে 
বারণ করেছেন?’ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তার লাশ 
দেখে আপনি বরদাস্ত করতে পারবেন না, তাই বারণ করেছি।' তখন তিনি 
এসেছি আমার ভাইকে শাহাদাতবরণের মুবারকবাদ জানাতে ৷’ নবীজী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এরূপ সাহসী কথা শুনে লাশ দেখার এজাজত দিলেন!” 


ধৈর্য তো এমনই থাকা চাই 

হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর ছেলের ইনতিকাল ঘটে । লোকেরা তাকে সান্তনা দিতে 
এসে চুপ করে বসে থাকল । তারা ভেবে পেল না কী বলবে? অনেকক্ষণ পর 
একজন সাহস করে বলল, “হযরতের অনেক কষ্ট হয়েছে । তিনি বললেন, “এটা 
তো আমি জানি, বলার কী প্রয়োজন ছিল?’ তখন পুরো মজমা আবার চুপ হয়ে 
গেল । লোকেরা চলে যেতে লাগল । 


হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর মৃত্যুতে হযরত গাঙ্গুহী রহ. 
এত ব্যথিত হলেন যে, খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন কিন্তু কেউ কিছু বলার 
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সাহস করছিল না। হযরত থানভী রহ. বলেন, “আমি সেসময় ওখানে উপস্থিত 
ছিলাম । আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না কী বলব । অবশেষে চুপ করে বসে থাকি ।' 
কিন্ত এত কষ্ট পাওয়া সত্তেও হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর আমলে কোনো পরিবর্তন 
আসেনি । নফল আমল পূর্বের ন্যায় যথারীতি চলতে লাগল । এটি আল্লাহর সাথে 
দৃঢ় সম্পর্কের নিদর্শন । 


হযরত মালেক ইবনে দীনার রহ.-এর ধৈর্য 
একদা হযরত মালেক ইবনে দীনার রহ. বসবাস করার জন্য একটি বাড়ি ভাড়া 
করলেন । তার ঘরের পাশে ছিল এক ইহুদীর ঘর | সে উঠোনে পায়খানা বানাল 
এবং মলমূত্র এনে উঠোনে ফেলত । দীর্ঘদিন ধরে তিনি প্রতিবেশীর এই অত্যাচার 
বরদাস্ত করে যাচ্ছিলেন। কখনও কারো নিকট বলেননি । একদিন সেই ইহুদী 
হযরত মালেক রহ.-এর নিকট এসে বলল, “আমার পায়খানার দরুন আপনার 
একটি গামলা ও ঝাড়ু রেখেছি। প্রতিদিন এটি দ্বারা ঘরের উঠোন ধুয়ে পরিষ্কার 
করে ফেলি ৷’ ইহুদী বলল, “আচ্ছা আপনি এতদিন ধরে আমার এই ব্যবহারে 
কোনো প্রতিবাদ না জানিয়ে কেন কষ্ট সহ্য করলেন?’ হযরত মালেক রহ. 
বললেন, আল্লাহ পাক বলেছেন_ 
OG Loi ls ME (25 ENGL 
‘রাগ হজম করা আল্লাহ পাকের আদেশ, 
তিনি ক্রোধ হজমকারীদেরকে ভালোবাসেন ৷’ 
ইহুদী বলল, ‘আচ্ছা! এটা কতই না সুন্দর ও উত্তম! আল্লাহ-প্রেমিকগণ এভাবেই 
শত্রুর অত্যাচার বরদাস্ত করেন । তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট তা প্রকাশ 
করেন না, বরং তা অবলীলায় বরদাস্ত করে থাকেন।’ এই বলে ইহুদী ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ করল । 


কেমন ছিল তাদের ধৈর্য 

একদিন মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রহ. কোনো এক মজলিসে ওয়াজ করছিলেন। 
ওয়াজের মধ্যস্থল থেকে আচমকা একব্যক্তি দাড়িয়ে বলল, “মৌলভী সাহেব! 
আমি শুনতে পেয়েছি আপনি নাকি জারজ ।’ ইসমাইল শহীদ রহ. তখন ধৈর্যের 
সাথে উত্তর দিলেন, “ভাই! তুমি ভুল শুনেছ। বুক্টানা, ফুলাত এবং দিল্লী শহরে 
আজো এমন বহু লোক জীবিত আছেন যারা আমার পিতা-মাতার বিবাহের 
ব্যাপারে সাক্ষী ছিলেন ।” এতটুকু বলেই তিনি পুনরায় ওয়াজ আরম্ভ করে দিলেন। 
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ধৈর্যের আরেকটি ঘটনা 

কথিত আছে, হযরত ওয়াহহাব সাকাফী রহ.-এর এক প্রতিবেশী কবুতর উড়িয়ে 
খেলা করত। একদা সে একটি কবুতরের প্রতি ঢিল ছুড়লে তা এসে হযরত 
আবদুল ওয়াহহাব সাকাফী রহ-এর কপালে লেগে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল । 
তার মুরীদগণ এ ঘটনা দেখে বলতে লাগল, “আদালতে নালিশ করা উচিত, 
যাতে এরূপ দুষ্কৃতি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।' তিনি একজন মুরীদকে ডেকে 
বললেন, “এ গাছটি থেকে একটি ডালা ভেঙ্গে ওই কবুতরওয়ালাকে দিয়ে বলে 
দাও ভবিষ্যতে যেন এ ডালটি দ্বারা কবুতর তাড়ায়, কখনও ঢিল বা পাথর 
ইত্যাদি যেন না ছোড়ে! 


ধৈর্যের ফযিলত 

একবার আল্লাহ পাক হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ 
করেন, “হে মুসা! আমি কি তোমাকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করব, 
যার ফলে চন্দ্র-সূর্যের আলো গ্রহণ করে এমনসব বস্তু তোমার জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা 
করবে? হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, “কী সেই আমল প্রভু! 
নিশ্চয়ই আমাকে বলুন!” আল্লাহ পাক বললেন, “মাখলুকের পক্ষ থেকে পাওয়া 
কষ্টে যদি সবর করতে সক্ষম হও, তাহলে সবকিছু তোমার জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা 
করতে থাকবে ।' 


শেষ কথা 

হবে প্রতিবেশির আচরণে । তার দেয়া কষ্ট অস্রান বদনে সহ্য করতে হবে। 
থাকতে হবে তার কল্যাণে সদা সচেষ্ট । আত্মীয়দের কথা যদি বলেন, তারাও কষ্ট 
দেবে আপনাকে । এতে সবর করুন আর পুণ্যের প্রত্যাশায় থাকুন। আপনার 
অধীনস্ত যারা আছে, তারাও আপনাকে বিরক্ত করবে। তাদের আচরণেও 
আপনাকে সবর করতে হবে। মনে রাখবেন, পৃথিবীটা কিন্তু আপনার আমার 
নিয়ম মাফিক চলবে না। জগতের সবাই নিয়ম রক্ষাও করতে পারবে না । স্বামী 
হলে স্ত্রীর ব্যবহারে আপনাকে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের স্বাক্ষর রাখতে হবে । তার মন্দ 
দিকগুলো যখন ফুটে উঠে, তখন আপনি তার ভালো ও প্রশংসনীয় গুণগুলো 
সামনে আনবেন। একইভাবে আপনি যদি স্ত্রী হন, তবে আপনাকেও ওই ধৈর্যের 
দ্বারস্থ হতে হবে । স্বামীর সবকিছুতে অভিযোগ আনলে চলবে না। তার ভুলক্রুটি 
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ক্ষমা করুন। ঘরের বাইরে তিনি যে কষ্ট-যাতনা বরদাস্ত করেন তার দিকে 
গণ্য করুন। 


মানুষের আচরণে ধৈর্য ধরতে হবে। কেননা সবাই তার দায়িত্ব সুন্দরভাবে 
সম্পাদন করতে পারে না। সব মানুষের আখলাক-চরিত্রও একরকম নয় । একেক 
জনের স্বভাব একেক রকম । সুতরাং, সবরের কোনো বিকল্প নেই। সবর করুন 
আর এর সুফলের কথা মাথায় রাখুন। কেননা, সবরকারী তার সবরের বদৌলতে 
প্রভূত কল্যাণ হাসিল করে । যার সবর নেই, সবখানে সে কল্যাণ থেকে মাহরূম 
হয়। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সবরের মতো মহৎ গুণের অধিকারী বানান 
এবং আমাদেরকে ধৈর্যশীল বান্দা হবার তাওফীক দান করুন, আমীন । 
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শোকর 


অভিধানে শোকর 


শোকর অর্থ উপকার স্বীকার করা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা । আরবীতে শব্দটি 
72৫ বাব থেকে গঠিত ক্রিয়ামূল ৩174১৮২৯১০৮ তিনটি ধাতুরূপ রয়েছে 
এ শব্দ থেকে গঠিত ক্রিয়াপদ কখনো সরাসরি সকর্মক ক্রিয়া হয় এবং কখনো 
১৬৮ ৩৮> £3 যোগে সকর্মক হয়। এজন্য ধু ৬১৫ ও 2৫৪ উভয়ভাবেই বলা 
যায়। তবে J যোগে সকর্মক বলা অধিকতর শুদ্ধ । 7৫8 ও 55$ একই 
অর্থবোধক । $154 শব্দটি 18৬০-এর বিপরীত । ৩4 অর্থ কৃতজ্ঞতা এবং 
918৬০ অর্থ অকৃতজ্ঞতা ৷ জীবদেহে খাদ্যের প্রভাব ধরা পড়াকেও (5৫4) শোকর 
বলা হয়। প্রাণীকুলে শোকর বলা হয় এ প্রাণীকে, যে সামান্য আহার করেই 
মোটা-তাজা হয়। আসমান থেকে ভারী বর্ষণ হলে বলা হয় 21 ৫৫৯. 
(মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে) ৷ পশুর স্তন দুধে ভরে উঠলে বলা হয় (৮৪ 7 
(স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে)। দেখা যাচ্ছে শোকর শব্দটি অধিক ও বৃদ্ধি অর্থে 
ঘুরপাক খায় ।* 


প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সর্বদা-ই আনুগত্যের চেষ্টা করা এবং অবাধ্যতা থেকে বিরত 


থাকাকে শোকর বলা হয়। কেউ কেউ বলেছেন, ১৫। 2% টে ১731 2৯ 2৫৭ 
১:- “অনুগ্হকারীর শোকরিয়া আদায়ে সক্ষমতা প্রকাশ করাই শোকর’ |”: 
42 ৩০৩০ 9০) 2555 
‘অনুগ্রহ স্বীকার করা এবং জনসমক্ষে তা বলে বেড়ানোকে শোকর বলা হয় ৷” 


৬৬. লিসানুল আরাব : ৪/8২৪ । 
৬৭. তাফসীরে কুরতুবী : ১/৪৩৮। 
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সুতরাং শোকর বলতে বুঝব যে, আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতসমূহের প্রভাব বান্দার 
অন্তরে প্রকাশ পাবে ঈমান রূপে, মুখে প্রকাশ পাবে প্রশংসা ও গুণগান রূপে আর 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে প্রকাশ পাবে ইবাদত-বন্দেগী ও আনুগত্য হিসাবে । 


হামদ ও শোকরের মধ্যে পার্থক্য 
হামদ : প্রশংসাভাজন তথা যিনি প্রশংসা লাভের যোগ্য তার সন্তাগত গুণাবলি 
এবং অর্জিত গুণাবলির জন্য মুখে উচ্চারিত প্রশংসাকে হামদ বলে । 


শোকর : শোকর কেবল অর্জিত গুণাবলির প্রেক্ষিতে করতে হয় । তা মুখের ভাষা 
দ্বারা যেমন করা যায়, তেমনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েও করা যায়। 


অতএব হামদ মুখের কথা ব্যতীত হয় না। অন্যদিকে শোকর কথা, কাজ ও 
অন্তর দ্বারা করা যায়। 


হামদ অর্জিত ও অনর্জিত উভয় গুণের প্রেক্ষিতে করা হয়, কিন্তু শোকর শুধুই 
অর্জিত গুণের জন্য করা হয়। যেমন কারো দৈহিক সৌন্দর্য ও পরোপকারের জন্য 
প্রশংসা করলে তা হবে হামদ-_ অন্যদিকে কেবল পরোপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা 
দেখালে তা হবে শোকর। কখনো কখনো একটি শব্দ আরেক শব্দের স্থলে 
ব্যবহৃত হয়।* এমনও বলা হয়েছে যে, হামদ শব্দ শোকরের স্থলে ব্যবহৃত হতে 
পারে, কিন্তু শোকর হামদ-এর স্থলে ব্যবহৃত হবে না ।** 


শোকরের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ : ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, শোকর হল 
অন্তরে নিয়ামতদাতা বা অনুগ্রহকারীর ভালোবাসার স্থান দান, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা 
তার হুকুম মান্য করা এবং মুখ দিয়ে তা প্রকাশ করা ও তার প্রশংসা করা। এ 
থেকে আমরা জানতে পারছি যে, শোকরের সাথে তিনটি বস্তু জড়িয়ে আছে__ 
অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ । 


অন্তরের শোকর বলতে বুঝব যে, যত ধরনের নিয়ামত মানুষ ভোগ করে তার 
সবই মহান আল্লাহপ্রদত্ত। তার দেওয়া জীবন-জীবিকা, সুযোগ-সুবিধা আমরা 
প্রতি মুহূর্তে ভোগ করি। অতএব মন থেকে তা স্বীকার করে তার প্রতি আন্তরিক 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশই অন্তরের শোকর । অনেক মানুষ আছে যারা ধনবান অথবা 
পদস্থ ব্যক্তির হাত থেকে কোনো নিয়ামত লাভ করলে এ ব্যক্তিকে নিয়ামতদাতা 


৬৮. তাফসীরে ইবনে কাছীর : ১/৪৩ । 
৬৯. ইবনু কুতায়বা, আদাবুল কাতিব, পৃ. ৩১। 


সবর ও শোকর $ ৪৭ 


হিসেবে গণ্য করে। তারা ভুলে যায় আল্লাহর কথা, যিনি এ ধনবানকে সম্পদ 
দান করেছেন তাকে দেওয়ার জন্য । ধনী লোকটি শুধু ওসীলা মাত্র। প্রকৃত দাতা 
তো আল্লাহ পাক। আফসোস! মানুষ মাধ্যমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অথচ 
উৎসকে কৃতজ্ঞতা জানায় না। 


এজন্য শৈশবকাল থেকে শিশুদেরকে কোথা থেকে জীবন-জীবিকা আসে এবং 
আল্লাহ যে আমাদের জীবিকার উৎস তা শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি । এতে 
করে শিশুরা তাদের প্রতিপালকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে করতে বেড়ে 
উঠবে । আল্লাহ পাক বলেন__ 
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“হে মানুষ! তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ 
ব্যতীত কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও যমিন 
থেকে রিযিক দান করেন? তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই । অতএব 
তোমরা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছ?”? 
এই জ্ঞান লাভের পর শোকর আদায়কারীর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যত নিয়ামত যিনি 


তাকে দিয়েছেন সেই নিয়ামতদাতা ও অনুগ্রহকারী মহান আল্লাহকে মহব্বত করা 
অবশ্য কর্তব্য । 


মুখে শোকর 
মানুষের মুখের ভাষা তার অন্তরের প্রতিনিধিত্ব করে । অতএব অন্তর যদি আল্লাহর 
কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ থাকে তাহলে জিহ্বায় আল্লাহর শোকর ও প্রশংসা উলে উঠবে । 
প্রিয় পাঠক! আপনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তার 
প্রতিপালকের হামদ-ছানা বা প্রশংসা-কেন্দ্রিক যিকির-আযকার ও দু'আগুলোর 
ব্যাপারে চিন্তা করে দেখুন, তাতে কী পরিমাণ শোকর ও কৃতজ্ঞতা রয়েছে। 
১. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন 
তখন বলতেন-_ 
28440 2405 ও CELE GALLS 
“সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবন দান 
করেছেন (জাগিয়ে তুলেছেন) এবং তার নিকটেই পুনরুখান হবে’ ।?, 


৭০. সুরা ফাতির, আয়াত : ৩। 
৭১. বুখারী, হাদীস নং-৬৩১২। 


সবর ও শোকর $ ৪৮ 

তিনি আমাদেরকে নিম্নোক্ত দুআ বলতে বলেছেন_ 
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“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে দৈহিক সুস্থতা দান করেছেন, 
আমার রূহকে আমার মাঝে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং আমাকে তার 
যিকির করার আদেশ দিয়েছেন? | 

২. হযরত আনাস রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম যখন শহ্যাগ্রহণ করতেন তখন বলতেন_ 
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“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে খেতে দিয়েছেন, 
এবং আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন। কত মানুষ তো এমন আছে 
যাদের কোনো অভাব পুরণকারী নেই এবং আশ্রয়দাতাও নেই” । * 

৩. হযরত আবু উমামা রাদি. হতে বর্ণিত আছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর সামনে থেকে যখন তার খাবারের খাঞ্চা তুলে নেওয়া হত, 
তখন তিনি বলতেন- 
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“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে যথেষ্ট খাইয়েছেন, 
আমাদেরকে পরিতৃপ্ত করেছেন, না এর থেকে বেশি প্রয়োজন আছে, 
না অকৃতজ্ঞতার কোনো কারণ আছে'। তিনি একবার বলেন, “হে 
আমাদের প্রতিপালক । সকল প্রশংসা আল্লাহর । এর থেকে না বেশি 
প্রয়োজন, না এ (খোদ্য-পানীয়) পরিত্যাগযোগ্য, না এর থেকে মুখ 
ফিরিয়ে থাকা যায়- হে আমাদের রব!” 
৪. সাইয়িদুল ইসতিগফার নামক দুআয় এসেছে__ 

“আয় আল্লাহ! আমাকে আপনি যে নিয়ামত দিয়েছেন, তা আমি 
স্বীকার করছি এবং আপনার নিকট আমার গুনাহও স্বীকার করছি” । 


৭২. তিরমিযী, হাদীস নং-৩৪০১, হাদীস হাসান । 


৭৩. মুসলিম, হাদীস নং-২৭১৫; মিশকাত, হাদীস নং-২৩৮৬। 
৭৪. বুখারী, হাদীস নং-৫৪৫৯। 
৭৫. বুখারী, হাদীস নং-৬৩০৬; মিশকাত, হাদীস নং-২৩৩৫ । 


সবর ও শোকর $ ৪৯ 
৫. তাহাজ্জুদ নামাযের দু'আর একাংশে বলা হয়েছে__ 
পে ৬০০ ০৯০3 ০5০8 জনক আনি 
“আয় আল্লাহ! আপনারই সমস্ত প্রশংসা । আপনি আকাশমগ্ডলী, 
মর্তলোক এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর আলো? | 


‘আল্লাহ সবার চেয়ে অনেক অনেক বড়। অনেক অনেক প্রশং 
আল্লাহর । আমি সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি |? 


৬. হযরত আয়েশা রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এক রাতে আমি নবীজী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (আমার) বিছানা থেকে নিখোজ পেলাম । 
আমি তাকে খোজ করতে লাগলাম । হঠাৎ মসজিদের মধ্যে তার দু'পায়ের তলায় 
আমার হাত গিয়ে ঠেকল। পা দু'টো ছিল সিজদারত অবস্থায় খাড়া। আর তিনি 
মুখে বলছিলেন_ 
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“হে আল্লাহ! আমি আপনার ক্রোধ হতে আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে; 
আপনার শাস্তি হতে আপনার ক্ষমার মাধ্যমে আশ্রয় চাই। আপনার 
মাধ্যমে আপনার থেকে আশ্রয় চাই । আমি আপনার প্রশংসা করে 
শেষ করতে পারব না। আপনি তেমনই; যেমন আপনি নিজের 
প্রশংসা করেছেন ।' 

৭. পাচ ওয়াক্ত নামাযের শেষে শোকর : মুঁআয ইবনু জাবাল রাদি. হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেছেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদিন) তার হাত 
ধরে বলেছিলেন 
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“হে মুআয! আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ভালোবাসি... । 
তুমি প্রত্যেক ফরয নামায অন্তে এ দু'আ বলা কখনই ত্যাগ কোর না, 


৭৬. বুখারী, হাদীস নং-৬৩১৭। 
৭৭. আবু দাউদ, হাদীস নং-৭৬৪ | 
৭৮. মুসলিম, হাদীস নং-৪৮৬; মিশকাত, হাদীস নং-৮৯৩ | 


সবর ও শোকর $ ৫০ 


“হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার যিকির, আপনার শোকর এবং 
আপনার ইবাদত সুন্দর ও পরিপাটিরূপে করতে সাহায্য করুন’ | 


অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শোকর 

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শোকর নেকআমল বা সৎকাজ দ্বারা হতে পারে। যার বয়স 

চল্লিশ ছুঁয়েছে, কুরআন তাকে এই বলে উপদেশ দিয়েছে__ 
4425 956150790৬8 ৫2 ES SHEL 1) I 
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‘এমনি করে যখন সে যৌবনে উপনীত হয় এবং চল্লিশ বছর বয়সে 
পৌঁছে, তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে 
সামর্থ্য দিন, যেন আপনি আমার ও আমার মাতাপিতার উপর যে 
অনুগ্রহ করেছেন আমি তার শোকর আদায় করতে পারি। তাছাড়াও 
এমনসব সৎকাজ বা আমল করতে পারি যাতে আপনি রাজি-খুশি 
হয়ে যান।”৮ 


এই বয়স্ক লোকটি আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের সামর্থ্য প্রার্থনার 
পরক্ষণে তার কাছে নেকআমলের তাওফীক লাভের আবেদনও জানিয়েছে । 


গ্রন্থির বদলে সদকা করা। হযরত আবু যার রাদি. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন__ 
২৪5০০১2০3৮1 9৪ ৪৭৩০৬ ০ 
সদকা প্রদান আবশ্যক হয়ে দাড়ায় ৷’ 
গ্রন্থির সংখ্যা তিন শত ষাট । এতগুলো গ্রন্থির পক্ষ থেকে কীভাবে সদকা আদায় 
সম্ভব? জবাবে তিনি বললেন- 
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৭৯. আবু দাউদ, হাদীস নং-১৫২২, হাদীস সহীহ; মিশকাত, হাদীস নং-৯৪৯। 
৮০. সুরা আহ্কাফ, আয়াত : ১৫ 


সবর ও শোকর $ ৫১ 


'প্রত্যেকবার ‘সুবহানাল্লাহ’ উচ্চারণে একটি সদকা, প্রত্যেকবার 
“আলহামদুলিল্লাহ” উচ্চারণে একটি সদকা, প্রত্যেকবার “লা-ইলাহা 
একটি সদকা, কোনো একটি সৎকাজের আদেশদানে একটি সদকা 
এবং কোনো একটি অসৎকাজ থেকে নিষেধে একটি সদকা হবে ।' 


হযরত ইবনু আবাস রাদি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন_ 
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প্রতিটি ভালো কথায় একটি সদকা, ব্যক্তির নিজ (আপন কিংবা দ্বীন 
সম্পর্কিত) ভাইকে সাহায্য করা একটি সদকা, কাউকে একবার পানি 


পান করানো একটি সদকা এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক কোনো বস্তু 
সরানো একটি সদকা ৷ * 


এরূপ সদকার সংখ্যা অনেক। হাফেয ইবনু রজব ইমাম নববীর “আল- 
আরবাঈন' বা চল্লিশ হাদীসের উপর “জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম’ নামে যে 
ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন, তাতে এগুলো উল্লেখ করেছেন । 


দৈহিক শ্রমদানও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শোকরের মধ্যে পড়ে। যেমন, বাদশাহ 
যুলকারনাইন প্রাচীর বানানোর কৌশল সম্বন্ধে অজ্ঞ একটি মানবগোষ্ঠীর জন্য 
ইয়াজুজ-মা“জুজের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়েছিল। শোকরের সিজদাও অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের শোকরের আওতাভুক্ত । 


হযরত আবু বাকরা রাদি. হতে বর্ণিত আছে যে- 
45151812585 5)১/555 25958 শা 
‘নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যখন কোনো 
খুশির খবর আসত, তখন তিনি আল্লাহর সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 
নিমিত্তে সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন ।””২ 
হযরত আবু বকর রাদি.-এর নিকট যখন মুরতাদ ভগুনবী মুসাইলামা আল- 
কাযযাবের নিহত হওয়ার সংবাদ পৌছে, তখন তিনি আল্লাহর ওয়াস্তে সিজদায় 


৮১. আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং-৪২২। 
৮২. আবু দাউদ, হাদীস নং-২৭৭৪। 


সবর ও শোকর $ ৫২ 


লুটিয়ে পড়েছিলেন। এই বদমাশ ভেগুনবী) আরবের অনেক লোককে তার দলে 
ভিডিয়েছিল। সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল ।”* 


আবু মুসা আল-হামাযানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন__ 
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এর সঙ্গে ছিলাম ৷ যুদ্ধে হযরত আলী রাদি. জয় লাভ করে সৈন্যদের 
বললেন, “তোমরা বড় স্তনওয়ালা পুরুষ লোকটিকে খুঁজে বের কর ৷” 
তারা খুব খুঁজল কিন্তু পেল না। তখন হযরত আলী রাদি.-এর ললাট 
দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল । তিনি বলতে লাগলেন___ আল্লাহর কসম! 
আমি তো মিথ্যা বলিনি আর আমাকেও মিথ্যা বলা হয়নি। তোমরা 
তাকে ভালো করে খোজ কর। পরে আমরা তাকে খুজতে খুঁজতে একটা 
নালার মধ্যে অনেক লাশের নিচে পেলাম । হযরত আলী রাদি.-এর 
কাছে তাকে নেওয়া হলে তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন । কেননা, 
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আগাম জানিয়েছিলেন 
যে, একজন বড় স্তনওয়ালা লোক খারেজীদের সাথে থাকবে । 


হযরত কাব ইবনু মালিক রাদি. যখন শুনতে পেয়েছিলেন যে, আল্লাহ তার 
তওবা কবুল করেছেন, তখন তিনি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় সিজদায় লুটিয়ে 
পড়েছিলেন”? 


জনৈক পূর্বসূরি নেককার লোকের মা আসরের নামাযের পর ইসলাম গ্রহণ 
করেছিলেন । এ সংবাদ শুনে তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিলেন এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত 
সিজদাতেই ছিলেন ।” 

তবে সিজদায়ে শোকর প্রতিটি নিয়ামতের প্রেক্ষিতে প্রদান বিধেয় নয়। 
এ সিজদা কেবল গুরুত্বপূর্ণ কোনো নতুন নিয়ামত লাভের জন্য প্রদেয় । 
আবু নছর আল-আরগাবানী বলেন, “শোকরের সিজদা হঠাৎ কোনো (বড়) 


৮৩. শামসুল হক আযীমাবাদী, আওনুল মাবুদ : ৭/৩২৮। 
৮৪. মুসলিম, হাদীস নং-২৭৬৯; ইবনু মাজাহ, হাদীস নং-১৩৯৩। 
৮৫. হিলয়াতুল আওলিয়া : ৫/১৬০। 


সবর ও শোকর $ ৫৩ 


নিয়ামত পেলে অথবা কোনো বড় বিপদ কেটে গেলে প্রদান করা সুন্নাত । 
চিরাচরিত নিয়ামতের জন্য তা প্রদান করা সুন্নাত নয় ।””* 


যায়েদ বিন জুদআন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন__আমরা হযরত হাসান বসরীর 
নিকট ছিলাম । তিনি তখন আবু খালীফাহ আল-আবাদী নামক এক ব্যক্তির বাড়িতে 
লুকিয়ে ছিলেন । এমন সময় একব্যক্তি এসে বলল, “হে আবু সাঈদ! হাজ্জাজ বিন 
ইউসুফ মৃত্যুবরণ করেছে ।” এ কথা শুনে হাসান সিজদায় পতিত হন ।”? 


নামাযে শোকর আদায়ের তিনটি উপকরণ মওজুদ রয়েছে । আমরা যে নামায 
আদায় করি তাতে শোকর আদায়ের পূর্বে বর্ণিত তিনটি উপকরণই মওজুদ 
রয়েছে । নামায কলবের মাধ্যমে শোকর, কেননা নামাযে রয়েছে ইখলাস ও 
বিনয়। নামায জিহ্বার দ্বারা শোকর, কেননা তাতে রয়েছে কুরআন তিলাওয়াত 
এবং দয়াময় আল্লাহর যিকির-আযকার ৷ নামায অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শোকর, কেননা 
তাতে রুকু, সিজদা, সালাম ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল রয়েছে। অতএব 
যথানিয়মে নামায আদায় মহান আল্লাহর শোকর আদায়ের একটি বড় পন্থা । 


তিন শোকরের অর্থ 

তিনটি জিনিস জানা-বুঝার উপর শোকরের অর্থ নির্ভর করে । সেই তিনটি জিনিস 

নিচে দেওয়া হল 

১. নিয়ামতের পরিচয় : কী নিয়ামত বান্দা পেয়েছে তা মস্তিষ্কে সর্বদা ধারণ 
করা, মনে গেঁথে রাখা এবং তা স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করা। একজন মুসলমান 
তো তার নিয়ামতের পরিচয় জানার মাধ্যমে অনুগ্রহকারী মহান আল্লাহর 
পরিচয় পেয়ে থাকে । এভাবে যখন সে নিয়ামতদাতার পরিচয় পায় তখন 
তাকে অন্তর থেকে মহব্বত করতে থাকে । আর যখন সে মহব্বত করে তখন 
সে তার সান্নিধ্য পেতে এবং শোকর আদায়ে সচেষ্ট হবে এটা খুব স্বাভাবিক । 
আর এভাবেই তা হয়ে যায় ইবাদত । কারণ ইবাদত হল নিয়ামতদাতার 
শোকরের পথ ও পদ্ধতি । আর নিয়ামতদাতা তো আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ 
নয়। অতএব আল্লাহর শোকর মানেই আল্লাহর ইবাদত । 

২. নিয়ামতকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ : বান্দাকে আল্লাহ পাক যে নিয়ামত দেন না 
কেন, তাতে তাকে রাজি-খুশি থাকতে হবে । আল্লাহপ্রদত্ত কোনো নিয়ামতকে 
সে নগণ্য ও তুচ্ছ ভাববে না। 


৮৬. আল-বা‘ইছু “আলা ইনকারিল বিদঈ, পৃ. ৬১। 
৮৭. খারাইতী, ফাযীলাতুশ শুকর, পৃ. ৬৬ । 


সবর ও শোকর $ ৫৪ 


৩. নিয়ামতদাতার প্রশংসা করা : নিয়ামতদাতার প্রশংসা দু'ভাগে বিভক্ত । 
(ক) আম বা সাধারণভাবে তাকে দানশীল, অনুগহকারী, সৎ, পরোপকারী 
ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা (খ) খাছ অর্থাৎ বান্দা নিজে যে যে অনুগ্রহ 
লাভ করেছে, তা জনগণের মাঝে তুলে ধরা । আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন_ 


ONES CTE 
“অতঃপর তুমি তোমার পালনকর্তার অনুগ্রহের কথা বর্ণনা কর।””৮ 


এখানে নিয়ামত বর্ণনার যে হুকুম দেওয়া হয়েছে তাতে দু'টি কথা রয়েছে। 
প্রথম কথা : প্রিয় পাঠক! আপনার প্রাপ্ত নিয়ামতকে আপনি আল্লাহর আনুগত্য ও 
ইবাদতে ব্যবহার করবেন। দ্বিতীয় কথা : আল্লাহ আপনাকে যেসব নিয়ামত দান 
করেছেন তা স্মরণ করবেন এবং গণনা করে দেখবেন । আপনি বলবেন, আমাকে 
আল্লাহ এ নিয়ামত দিয়েছেন, সে নিয়ামত দিয়েছেন... ইত্যাদি । 


এজন্য জনৈক মুফাসসির উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেছেন, তোমার 
প্রভুর যে করুণা (তোমার উপর) তা তুমি বর্ণনা কর, অর্থাৎ এ সূরায় আল্লাহ 
তোমাকে যেসব অনুগ্রহের কথা বলেছেন তা স্মরণ করে তুমি শোকর আদায় 
কর। যেমন তিনি তোমাকে ইয়াতীম পেয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন, 
সৎপথের সন্ধান থেকে দূরে থাকার পর সৎপথ প্রদান করেছেন এবং দরিদ্র থেকে 
ধনাঢ্য করেছেন । 

আবু রাজা আল-আত্তারিদী রহ. বলেন, হযরত ইমরান ইবনু হুসাইন রাদি. 
আমাদের মাঝে আগমন করলেন। তার গায়ে ছিল নকশাদার একটি চাদর । 
এ পোশাকে আমরা তাকে আগে কখনো দেখিনি, পরেও কখনো দেখিনি । 
পোশাকটা ছিল বেশ মূল্যবান। তিনি বললেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন _ 

“যাকে আল্লাহ কোনো নিয়ামত দান করেছেন, সে যেন কোনো-না 


কোনোভাবে তার চিহ্ন প্রকাশ করে । কারণ, বান্দার দেহে আল্লাহপ্রদত্ত 
অনুগ্রহের চিহ্নের প্রকাশকে আল্লাহ ভালোবাসেন ।”* 


৮৮. সুরা দুহা, আয়াত : ১১ 
৮৯. মিশকাত, হাদীস নং-৪৩৭৯ 


সবর ও শোকর $ ৫৫ 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন 
95৫55 | ০৫৪ এ 5 SON এ এ SE ৬ 


- 14 55 8 UL Lie C55 ISL 40 2 ৬৩ 
“অল্প পেয়ে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, বেশিতেও সে কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করে না। যে মানুষের (উপকার পেয়ে তার প্রতি) কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। আল্লাহর 
নিয়ামতের আলোচনা করা কৃতজ্ঞতা এবং আলোচনা না করা 
অকৃতজ্ঞতা । জামাআতবদ্ধ জীবন রহমত, আর বিচ্ছিন্ন জীবন আযাব ।”? 
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন 
SELB I 99 মু LE GL FSGS; 125805 158 
- 9১২ ০০4০০ ০ 
“তোমরা খাও, পান কর, দান কর, কাপড় পরিধান কর অহংকার ও 
অপচয় ছাড়া। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক বান্দার দেহে তার প্রদত্ত 
নিয়ামতের চিহ্ন দেখতে ভালোবাসেন টি 
হাসান বসরী রহ. বলেছেন__ 
SE ৬০৪৯ OF 2 ৪58 1551 
“এসব নিয়ামতের আলোচনা তোমরা অধিক পরিমাণে কর, কেননা 
নিয়ামতের আলোচনা এক প্রকার কৃতজ্ঞতা ৷” 
কবি আল-হুবাইশী বলেন = 
Gb) 164 All Sa 
০৯) ৩3 ০৫ (ি ৬৯ ৩০০ 
899 =A NY Nie ৭১ 
২১9 ১১৪ নে ৬ all SU) ১০ নু 
৯০. আহমাদ, হাদীস নং-১৮৪৭২ 


৯১. আহমাদ, হাদীস নং-৬৭০৮ 
৯২. শুআবুল ঈমান, হাদীস নং-৪৪২১ 


সবর ও শোকর $ ৫৬ 


“নিয়ামতের বর্ণনা যা আমরা করি, 
সে তো মোদের রবের শোকর মানবে তুমি । 
সর্বপ্রকার কল্যাণ যা দিচ্ছেন তিনি, 
আমরা তো তার প্রকাশ মাঝে শোকর মানি । 
নয় তা কোনো অহংকার, নয় গর্ব কোনো, 
বরং সে তো রবের শোকর, ওয়াযিব জেনো ।৯৩ 


প্রাপ্ত নিয়ামত প্রকাশের দিক থেকে মানুষ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত ৷ 
১. নিয়ামতের শোকর আদায়কারী এবং সেজন্য আল্লাহর প্রশংসাকারী । 
২. নিয়ামত অস্বীকারকারী এবং গোপনকারী । 


৩. এমন ভাব প্রকাশকারী যে, সে এ নিয়ামত লাভের যোগ্য-_অথচ সে তার 
যোগ্য নয় । 


মূল্যবান কাপড় খরিদ করা, বিলাসবহুল গাড়িতে আরোহণ, মূল্যবান ও উপাদেয় 
খাদ্য খাওয়া ইত্যাদি। অথচ তাদের ধারণা ভুল। কেননা আল্লাহর নিয়ামত 
প্রকাশ করার অর্থ আল্লাহ আমাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছেন তার প্রকাশ ঘটান । 
যদি তিনি আমাদেরকে অঢেল সম্পদ দিয়ে থাকেন তাহলে আমরা এমন পোশাক 
খরিদ করব ও পরব যাতে আল্লাহপ্রদত্ত প্রাচুর্য প্রকাশ পায়। আর যদি আল্লাহ 
আমাদেরকে এমন পরিমাণ জীবিকা দেন যাতে আমাদের ও পরিবারের খাওয়া- 
পরা চলে যায়, প্রাচূর্যতা না থাকে তাহলে নিজেদের উপযুক্ত যা তাই কিনব। 
সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা নিজেদের উপর চাপিয়ে নেব না। 


নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন__ 
99) 55 ২০৫ 5৪ 1 EE 
“যাকে যা দেওয়া হয়নি সে তা পাওয়ার ভান করলে সে মিথ্যার দুই 
প্রস্থ বস্ত্র পরিধানকারীর তুল্য হবে ।”” 


৯৩. নাশরু তাইয়িত তা'রীফ, পৃ. ১৫৪ 
৯৪. বুখারী, হাদীস নং-৫২১৯; মুসলিম, হাদীস নং-২১২৯; মিশকাত, হাদীস নং-৩২৪৭ 


সবর ও শোকর $ ৫৭ 

আবুল আহওয়াছ রহ. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন__ 
0০ 9:05 21 -2১$ 3 255 45 2 (৩ এঠ। ৫55 ES 
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- 5595 35 20810: NE 41 03819 31 

(একবার) আমি উহ্বখুষ্ক চেহারায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এলাম । আমার অবস্থা দেখে তিনি বললেন, 
“তোমার কি অর্থ-সম্পদ কিছু আছে?’ আমি বললাম, ‘হ্যা ৷’ তিনি 
ছাগপাল ইত্যাদি সবই আছে। তিনি বললেন, “যখন আল্লাহ 


তোমাকে এত সম্পদ দিয়েছেন তখন তার কিছু চিহ্ন তো তোমার 
মাঝে থাকা উচিত ।”* 


হাদীসটিতে তিনি আল্লাহর নিয়ামত বর্ণনা ও প্রকাশ করতে তখনই বলেছেন, 
যখন আল্লাহ তাকে ধন-সম্পদ প্রদান করবেন । 


নিয়ামত কখন গোপন করা যাবে 

আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতের কথা প্রচারের যে হুকুম দেওয়া হয়েছে তা নেককার 
বান্দাদের নিকট প্রকাশ করা ভালো । হিংসুটেদের সামনে যদি তা প্রকাশের 
প্রয়োজন পড়ে তারপর নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা গোপন রাখে তবে তা অন্যায় ও 
অকৃতজ্ঞতা বলে গণ্য হবে না। সে তখন মূলত কৃপণতা করে নিয়ামতের 
আলোচনা গোপন করছে না আবার আল্লাহর অধিকারও ক্ষু্ করছে না। সে 
একটা ক্ষতি রোধ করার স্বার্থে বরং এমনটা করছে। সে ক্ষতি হল, হিংসুটের 
হিংসা, চক্রান্ত ও ক্ষতিসাধনের অপচেষ্টা । আর ক্ষতি রোধ শরীয়তের লক্ষ্য- 
উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূক্ত ।** 


শোকরের পদ্ধতি 
পাঁচটি জিনিস নিশ্চিত না করা পর্যন্ত বান্দা আল্লাহ থেকে প্রাপ্ত নিয়ামতের শোকর 
পুরোপুরি আদায় করতে সক্ষম হয় না। 


৯৫. আহমাদ, হাদীস নং-১৫৯২৯ 
৯৬. 1১১ , ০) অর্থাৎ ইসলামে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং অন্যের ক্ষতি সাধন করার কোনো 
সুযোগ নেই (ইবনু মাজাহ, হাদীস নং-২৩৪১) ।-অনুবাদক 


সবর ও শোকর $ ৫৮ 


১. তার নিকট নত হওয়া। কৃতজ্ঞ বান্দা তার উপকারকারী বিশ্বপ্রতিপালকের 
প্রতি নত হয়ে থাকবে । আল্লামা বায়যাভী রহ. বলেন__ 

৫৫0, ০3315 41৯3 cals Ls basil BS 3 ৪০] 
“নিয়ামতের শোকরিয়ার উত্তম পদ্ধতি হল, যে কারণে নিয়ামতকে 
সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে সে কাজে লাগানো এবং নিয়ামতদাতার প্রতি 
অনুগত থাকা |”? 

২. আল্লাহ তাঁআলাকে মহব্বত করা। আল্লাহ যেহেতু দাতা তাই বান্দা 
কৃতজ্ঞতাম্বরূপ আল্লাহকে মহব্বত করবে । 

৩. আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত স্বীকার ও জাহির করা । 

৪. নিয়ামত প্রদানের জন্য আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা । 


৫. তিনি যাতে নারাজ হন তেমন ক্ষেত্রে নিয়ামতকে ব্যবহার না করে বরং তিনি 
যাতে খুশি হন তেমন ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা । মুহাম্মাদ ইবনু কাব বলেন_ 


525 02501 448 4586 2৫1 
‘শোকর হল, আল্লাহকে ভয় করা এবং তার আনুগত্যের মূলে আমল করা ।””” 


ও ভালোবাসার সাথে গ্রহণ ও স্বীকার করা । অতএব যে ব্যক্তি নিয়ামত কী তা-ই 
চিনল না বরং অজ্ঞ থেকে গেল, সে নিয়ামতের শোকরিয়া আদায় করেনি । আর 
যে নিয়ামত চিনলেও তা প্রকাশ করেনি, সেও শোকরিয়া আদায় করেনি । 


যে নিয়ামত ও নিয়ামতদাতাকে চিনল কিন্তু নিয়ামতদাতার নিয়ামতকে 
প্রকাশকারীর পর্যায়ভুক্ত হবে। আর যে নিয়ামত ও নিয়ামতদাতাকে চিনল, 
স্বীকার করল, অস্বীকার করল না, কিন্তু তার নিকট নত হল না, তাকে মহব্বত 
করল না, তার প্রতি রাজি-খুশি থাকল না, সে তার শোকরিয়া আদায় করল না। 

যে নিয়ামত ও নিয়ামতদাতাকে চিনল, নিয়ামত স্বীকার করল, নিয়ামতদাতার 
নিকট নত থাকল, তাকে মহব্বত করল, তার প্রতি রাজি-খুশি থাকল এবং 
নিয়ামতকে তার আনুগত্য ও ভালোবাসামূলক কাজে ব্যবহার করল, সে-ই 
প্রকৃতপক্ষে তার শোকর আদায়কারী ।”* 


৯৭. তাফসীরুল বায়যাভী, পৃ. ১৬৪ 
৯৮. তাফসীরে তাবারী : ১০/৩৫৪ পৃ. 
৯৯. ইবনুল কাইয়িম, তরীকুল হিজরাতাইন : ১/১৬৮ 


সবর ও শোকর $ ৫৯ 


একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই যে, নিয়ামত যখন ছোট-বড় হয় তখন নিয়ামতের 
মাত্রা অনুসারে শোকরের মধ্যে তারতম্য হবে কি না? 


হ্যা, বান্দার শোকর আদায়ের মধ্যেও মাত্রা অনুসারে তারতম্য হবে । সুতরাং 
নিয়ামত যত জোরদার হবে বান্দাও তত জোরালোভাবে আল্লাহর শোকর 
আদায় করবে। 


নিয়ামতের প্রতিদান 
নিয়ামতের প্রতিদান দেওয়া অসম্ভব । আর আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগারের নিকট 
বান্দাদের পক্ষ থেকে কোনো কিছু পৌঁছায় না। যেমন আল্লাহ বলেছেন__ 
৪০১১০21054৩ 
“ওগ্তলোর গোস্ত ও রক্ত আল্লাহর নিকটে পৌঁছে না।”০ 
বর্ণিত আছে যে, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম একবার বলেছিলেন___ 
ও 2010৩ ede Ge 8 এ 3৫ PSH LS oh 
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“হে আমার প্রতিপালক! আমি কীভাবে আপনার শোকর আদায় করব! 
আমি যে আপনার শোকর আদায় করছি, সে তো আপনার নিয়ামত! 
তখন আল্লাহ পাক বললেন, “দাউদ, এবারই তুমি আমার শোকর 
আদায় করলে । অর্থাৎ নিয়ামতদাতার শোকর আদায়ে তুমি যে 
অক্ষমতা স্বীকার করছ, এটাই তোমার শোকরের স্বীকৃতি ।**, 
ইমাম শাফেঈ রহ. বলেছেন, “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, ধার কোনো একটি 
নিয়ামত দ্বারা পূর্বের নিয়ামতের শোকর করা যায় ৷’ 
আসলেও সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি নিয়ামতের মোকাবেলায় আমাদেরকে 
প্রতিদান দিতে বাধ্য করেননি; বরং আমাদের এ বিষয়ে ক্ষমা করেছেন এবং 


১০০. সুরা হজ্জ, আয়াত : ৩৭ 
১০১. তাফসীরে ইবনু কাসীর : ২/৭১১ 


সবর ও শোকর $ ৬০ 


আমাদের দুর্বলতার জন্য এহসান করেছেন। তিনি আমাদের অঢেল নিয়ামত 
দিয়েছেন। অথচ তার মোকাবেলায় অল্প শোকর কবুল করেছেন। সুলাইমান 
তাইমী রহ. বলেছেন__ 
৯১১৪ KE SAN 4565 515 ১৩ El hl 5) 
আর বান্দাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে শোকর আদায়ের দায়িত্ব 
দিয়েছেন।'”২ 


শোকরের বিধান 

প্রত্যেক মুসলিমের উপর শোকর আদায় করা অন্যতম ফরয কাজ । তার দায়িত্ব 
হল শোকর সম্বন্ধে জানা, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং তার নিজের মধ্যে 
শোকরের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা । শোকর ফরয হওয়া প্রসঙ্গে নানাপ্রকার দলীল- 
প্রমাণ রয়েছে। নিচে কিছু প্রমাণ তুলে ধরা হল_ 


আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন___ 
OHI SY NENG 505 
‘অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি তোমাদের স্মরণ করব । 
আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।'*** 
এ আয়াতে সরাসরি এবং সুস্পষ্ট ভাষায় শোকর আদায়ের আদেশ দেওয়া 
হয়েছে__ আর আদেশ ফরয বা অপরিহার্ষতা নির্দেশ করে । আল্লাহ পাক আরো 
ইরশাদ করেছেন 


+ ৫1711 ২ 
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‘(আল্লাহ বলেন,) আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি 
সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ 
করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুবছরে। 


রর 2 পাও 
১] ৩৬৫ 
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১০২. ইবনু আবিদ দুনয়া, আশ-শোকর, পৃ. ৮ 
১০৩. সূরা বাকারাহ, আয়াত : ১৫২ 


সবর ও শোকর $ ৬১ 


অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও । 
(মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছে ।”১০, 
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল___ 

3)9125 05 ৮4০ উর 2 এ এত JU ও 0) ৫৯ ও 
- EEN ৩৩ এ 24 20515 

“আমরা কোন্‌ সম্পদ গ্রহণ করব?’ তিনি বললেন, “তোমাদের যে 

কেউ যেন একটি শোকরকারী হৃদয়, একটি যিকিরকারী জিহ্বা এবং 

পরকালের কাজে সাহায্যকারী একজন স্ত্রীকে গ্রহণ করে’ 


শোকর ত্যাগের নিন্দা 
আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন__ 
SCALES NT Len 25505895126 

‘যাতে তারা তার ফল থেকে ভক্ষণ করতে পারে। অথচ তাদের হাত 

এটি তৈরি করেনি । তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?” 
আল্লামা বায়যাভী রহ. তার তাফসীরে এই আয়াতের ব্যপারে বলেছেন _ 

S71 = sl es ৬৪৭৬ ৮ 
আদেশ দেওয়া হয়েছে ।”১০৭ 


এমন নয় যে শোকর করার আদেশ শুধু এই উম্মতকে দেওয়া হয়েছে; বরং 
আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতকেও শোকর আদায়ের হুকুম দেওয়া হয়েছিল । আল্লাহ 
পাক নবীদেরও শোকর করতে হুকুম দিয়েছিলেন বলে কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। 
তিনি বলেছেন__ 

21416 ৬$% 2569; Es ৩ এ ৪5০ এ LLL 
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১০৪. সূরা লুকমান, আয়াত : ১৪ 
১০৫. ইবনু মাজাহ, হাদীস নং-১৮৫৬ 


১০৬. সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ৩৫ 
১০৭. তাফসীরে বায়যাভী, পৃ. ৪৩৩ 


সবর ও শোকর $ ৬২ 


‘আল্লাহ বললেন, হে মূসা! আমি আমার রিসালাত ও বাক্যালাপের 
মাধ্যমে তোমাকে লোকদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছি। অতএব 
যা তোমাকে দেই তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও ।+*” 


আল্লাহর বাণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইবাদত-বন্দেগী শোকরের সাথে জড়িত 
অর্থাৎ শোকরের উপর দপ্তাযমান। অতএব যে শোকরকারী সে আল্লাহর 
ইবাদতকারী । আর যে শোকরকারী নয় সে আল্লাহর ইবাদতকারী নয়। আল্লাহ 
তা“আলার ইরশাদ _ 


8৫] ৮৫৫৩1415861 52৫7350৩545 ৩12 lt GAS EN 
০৫১৩০ 


“হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদের যে রুজি দান করেছি, সেখান থেকে 
পবিত্র বস্তুসমূহ ভক্ষণ কর। আর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, 
যদি তোমরা কেবল তারই দাসত্ব করে থাক ।”১০৯ 


সৃষ্টি ও হুকুমের চূড়ান্ত লক্ষ্য আল্লাহর শোকর 
আল্লাহ পাক আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তার সৃষ্টি ও তার আদেশ-নিষেধের 
চূড়ান্ত লক্ষ্য শোকর । শোকর যে সৃষ্টির চূড়ান্ত লক্ষ্য তা নিম্নের আয়াতে বর্ণিত 
হয়েছে _ 
El 2৫02 EE OHSS ১৫2 ৩2 ৬১ ৪৫5 dll ও 
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'আল্লাহ তোমাদেরকে সিরা শা গর্ভ থেকে বের করে 
এনেছেন এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। আর তিনি 


তোমাদেরকে দান করেছেন কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়, যাতে তোমরা 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর ।*১ 


এখানে আল্লাহ বলেছেন, তিনি যে মানবজাতিকে তাদের মায়েদের পেট থেকে 
বের করেছেন এবং তাদের জন্য চক্ষু, কর্ণ ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন তা এই 


১০৮. সুরা আরাফ, আয়াত : ১৪৪ 
১০৯. সুরা বাকারাহ, আয়াত : ১৭২ 
১১০. সুরা নাহল, আয়াত : ৭৮ 


সবর ও শোকর $ ৬৩ 


উদ্দেশ্যে যে, তারা তার শোকর আদায় করবে । আবার হুকুম বা আদেশ- 
নিষেধেরও চূড়ান্ত লক্ষ্য যে শোকর তা ফুটে উঠেছে নিমের আয়াতে__ 
OUI ES HITEC 55805 Sg MHS; 

তোমরা দুর্বল ছিলে। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে 

তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার ।”** 
এখানে মুসলমানরা যাতে শোকর আদায় করতে পারে সেজন্য আল্লাহ পাক 
তাদেরকে তাকওয়া অবলম্বনের হুকুম দিয়েছেন । অতএব শোকর সৃষ্টি ও হুকুমের 
চূড়ান্ত লক্ষ্য । তিনি সৃষ্টি করেছেন যাতে তার শোকর আদায় করা হয় এবং তিনি 
হুকুম দিয়েছেন যাতে তা প্রতিপালনের মাধ্যমে তার শোকর আদায় করা হয়। 


নিন্দা জানাতে কুফর (অস্বীকার ও অকৃতজ্ঞতা) শব্দের ব্যবহার 
কুফরকে নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন 
93১১86249125553552509৮এ 
“তাহলে কি তারা মিথ্যার উপর (অর্থাৎ শিরকের উপর) ঈমান আনবে 
এবং আল্লাহর নিয়ামতকে (অর্থাৎ তাওহীদকে) অস্বীকার করবে? ।”১১২ 
উক্ত নিন্দাবাদ থেকে এ কথা প্রতিফলিত হয় যে, তার বিপরীত কাজ করা 


অপরিহার্য । আর কুফর বা অকৃতজ্ঞতার বিপরীত তো শোকর বা কৃতজ্ঞতা । 
এ কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শোকর আদায় করা ফরয । 


মানুষকে কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ ভাগে বিভাজন 
আল্লাহ পাক মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক ভাগ কৃতজ্ঞ, অন্য ভাগ 
অকৃতজ্ঞ। এখানে তৃতীয় কোনো ভাগ নেই । আল্লাহ পাক বলেন 
91458619165 61051 হশ$। 
“তাকে সুপথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ হবে কিংবা অকৃতজ্ঞ 
হবে ।১১৩ 


১১১. সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১২৩ 


১১২. সুরা আনকাবৃত আয়াত : ৬৭ 
১১৩. সুরা দাহর, আয়াত : ৩ 


সবর ও শোকর $ ৬৪ 


আল্লাহ পাক এই বার্তাও দিয়েছেন যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর মৃত্যুতে মানুষ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাবে_ একদল পশ্চাতমুখী কাফির এবং 
অন্যদল শোকরকারী মুমিন যারা আল্লাহর ফায়সালায় খুশি । তিনি এসব কাফিরের 
নিন্দা করেছেন এবং শোকরকারীদের প্রশংসা করেছেন । তিনি বলেন_ 


৫৮ 


BIEN EC CNT LN HE Go অডিও ৩৮৯45 
201 ৬১5 EE Dl 5 OS গড ৬ ক ৬5৮৪৬ 
9৩৯১৪৭। 
“আর মুহাম্মাদ একজন রসূল বৈ তো নন। তার পূর্বে বহু রসূল বিগত 
হয়েছেন। এক্ষণে যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, 
তাহলে তোমরা কি পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত যদি কেউ 
পশ্চাদপসরণ করে, সে আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারে না। 
আর আল্লাহ সতৃর তার কৃতজ্ঞ বান্দাদের পুরস্কৃত করবেন ।”১ 
উক্ত বিভাজন থেকে শোকরের ফরয হওয়া স্পষ্ট হয়ে গেছে। কেননা, অকৃতজ্ঞতা 
হারাম ও নিষিদ্ধ। আল্লাহর নিকট সবচে’ ঘৃণিত এই অকৃতজ্ঞতা ৷ মানুষের জন্য 
তিনি তা মোটেও পছন্দ করেন না। আল্লাহ পাকের ইরশাদ__ 


55555 ৩1558৫01592 ৪৮০৪ ১ 5৮১25 EE dl EB 154 CO) 
‘যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তবে জেনে রেখ, আল্লাহ তোমাদের 
মুখাপেক্ষী নন। আর তিনি তার বান্দাদের অকৃতজ্ঞতায় খুশি হন না। 


শোকরিয়ার জন্য তিনি তোমাদের উপর খুশি হবেন” 


সমাপ্ত 
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